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↑ পুরুষপরীক্ষা ।

অমরবৃন্দকর্তৃক স্বত্ত ব্রহ্মা যাহাকে স্তব করেন এবং

দেবতারদিগের পৃতিত্ত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন
ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যানপ্রাপ্ত হইয়া ও যাহাকে

ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরমদেবতা তাঁহার চরণে

আমি কোটি ২ প্রণাম করি । শূরসমূহের মান ও

মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবণ পণ্ডিত সমুদায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয়

যে শ্রীদেবসিণহ রাজার পুত্র শ্রীশিবসিংহ রাজী তিনি

জয়যুক্ত হওন ৷

আতিনব প্রভাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার

নিমিত্তে এবণ কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্রীগণের হর্ষের

নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আত্মানুসারে বিদ্যাপতি

নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেচেন এব০ এই প্রাথর্না

করিতেচেন যে রসজ্ঞানদ্বারা নির্মল বুদ্ধি যে পণ্ডিত

সকল আঁহারা নীতি বোধানুরোধক যে এই সকল

বাক্যের গুণ তন্নিমিত্তে কি আমার এই রচিত গ্রন্থ শ্রবণ

B

করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন । যে ঘ্রন্থের
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লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয়

এব০ যে গ্রন্থের কথ] সকল লোকের মনোরম। সেই

পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেচে ।

হড়কোলা নামে পুরীতে সহস্র নরপতির শিরোমণি

শোতাতে শোভিত পাদপদ্ম এবং ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের সমুদ্র

স্বরূপ ও সসাগর পৃথিবীর পতি হড়কোল নামে এক

রাজ। চিলেন । এবণ তঁাহার সর্বাঙ্গ সুন্দরী ও সর্ব

সুলক্ষণ। এক কন্যা চিল । রাজা সেই কন্যার যৌবন

সময়ারম্ভ দেখিয়া অদ্ভুল অথচ নিজকুল যোগ্য বরের

অনুসন্ধান করত চিন্তাযুক্ত হইলেন যে হেতুক কুকর্মে

তে পরাঙ্মুখ ও ন্যায়পূর্বক ধনোপার্জুনকারী এবণ

পথভোক্তা ও রোষাদি দোষদ্বেষ্ট আর সুস্থ এতাদৃশ

ব্যক্তির যদি কন্যা থাকে তবে সে যোগ) অথবা আযোগ)

বরের অনুসন্ধান করত প্রার্থনা অন্য যে স্বকীয় অভ্যর্থনা

তােতয় সে তাহার হৃদয়ে চিন্তা বিস্তার করে ।

তদনন্তর রাজা কি কর্তৃক ইহা চিন্তা করিয়া বসুকৃমি

নাম। ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন । পণ্ডিতের। সেই

রূপ কহিয়াচেন মনুষ? একাকী বাঞ্ছিত কার্য্যে কর্তব্য।

কর্তব্য নির্ণয় করিবে না যে হেতুক পণ্ডিতের ও দ্বেষীদ্বেষ

ভ্রমাদি দোষ জন্মে । অতএব রাজী জিজ্ঞাসা করিলেন

হে মুনি আমার পদ্মাবতী নামে এক কন্যা আচে কোন

ব্যক্তিকে ইহার বর করিব তাহা কহ । মুনি ওত্তর

করিলেন মহারাজ এক পুরুষকে বর করহ । রাত্র।

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি অাড়া করিলেন
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এক পুরুষকে বর করহ ইহাতে এই অনুভব হয় যে

পুরুষব্যতিরেকেও বর হইতে পারে অতএব পুরুষব্যতি

রেকে কি প্রকারে বরের সম্ভব হয় তাহা কহ । মুনি

ওত্তর করিলেন রাজন পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক

পুরুষ আচে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে

ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ অামি ইহা

কহিতেচি । সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহ।

যাইতেচে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে

পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে আত্তি

দুর্লত তাহাও কহিতেচি বীর এবণ সুধী ও বিদ্বানূ আর

পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক

সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্চরহিত ।

কি রূপে জানিব । মুনি ওঁত্তর করিলেন রাজন শৌর্য্য

এবণ বিবেক ও ঔৎসাহ এই সকল গুণেতে যুক্ত এবণ

মাতা পিতার কার্য্য করণক্ষম এমত যে বীর পুরুষ তিনি

কোনহ বণশেতে জন্মেন । শৌর্য্যাদির লক্ষণ এই

কার্পর্ণ» রাহিতের নাম শৌর্য্য এবণ হিতাহিত বিষয়িক।

যে বুদ্ধি তাহার নাম বিবেক ও ক্রিয়াতে যে প্রবৃত্তি সেই

ঔৎসাহ এই সমুদায় গুণেতে যুক্ত যে পুরুষ তিনিই

বীরবপে থ্যাত হন । সেই বীর চারি প্রকার দানবীর

এবণ দয়াবীর ও যুদ্ধবীর অার সম্বেীর । তাহার

ঔদাহরণ রাজা হরিশ্চন্দ্র দানবীর শিবিরাজী দয়াবীর

অবূ যুদ্ধবার রাত্র যুধিষ্ঠির স্বর চিলেন ।
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রাজা কহিলেন হে মুনি তঁাহারা অন্য যুগের পুরুষ

কলি যুগের পুরুষেরা তাঁহারদিগের গুণ শিক্ষা করণেও

অদ্ভুল হইতে পারে না যে হেতুক কলি কালেতে তাদৃশ

ঔপদেষ্টা নাই এবণ সÓ যুগস্রাত পুরুষ সকলের ব্যা

পারের দৃষ্টান্ত কলি সময় সম্ভত পুরুষেরদিগের ক্রিয়াতে

সঙ্গত হয় না তাহার কারণ এই কলি কালজাত মনুফে

রদের তাদৃশী বুদ্ধি নাহি এবণ শরীরে তাদৃশ বল

নাহি ও সম্প্রতি তদ্রপ সত্ত্ব গুণ নাহি অতএব সময়কৃত

বিশেষ কি হয় না অর্থাৎ সল্লাদি যুগেতে ওৎপন্ন

লোকহইতে কলিকালজাত মনুষ্যেরদের অবশ্যই নূ্যনতা

আচে তন্নিমিত্তে নিবেদন করি যে কলিকাল সম্ভত

পুরুষেরদিগের কথার দ্বারা তুমি আমাকে বীরাদি পুঁরু

ষের পরিচয় দেও ।

ঋষি কহিলেন প্রাচীন পণ্ডিতেরা সঠে এব০ ত্রেতা ও

দ্বাপর যুগের রাজবংশের বর্ণনা করিয়াচেন সম্প্রতি

আমি কলি কালজাত রাজসন্তানেরদের বর্ণনা করি

তেচি । প্রথমতো দানবীরের প্রসঙ্গ প্রস্তাব করি ৷

। অথ দানবীর কথা ৷

দানবীরের নাম স্মরণেও নামোচ্চারণেও যত্নপূর্বক

নাম শ্রবণে সর্বত্র মঙ্গল হয় তাহার ঔদাহরণ এই ৷

ওহ্বানী নামে রাজধানী তাহাতে বিক্রমাদিতে নামে
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এক রাজা চিলেন তিনি এক সময়ে সিণহীসনোপবিষ্ট

হইয়া কোন বৈতালিককর্তৃক পঠমান এক শ্লোক শ্রবণ

করিলেন তাহার অর্থ এই । সন্তপ্তচিত্ত ব্রাহ্মণসমূহ

এবণ প্রফুল্লচিত্তবন্দিগণ আর অতিলষিতপ্রাপ্ত দাসবর্গ

ও স্ববশীভূত চতুর্দিকহূ মহীপাল সকল এবণ ধনপ্রাপ্ত

পণ্ডিতবর্গ অার ওভম ভড়্গণ এই সকল মনুষ্যকটূক

যে দানবীর রাজা বড়াহ তিনি জয়যুক্ত হওন।

তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিতে)শ্লোকোচ্চারণকারিবৈত।

লিককে কহিলেন হে বৈতালিক তুমি কি অহঙ্কারেতে

আমার সাক্ষাৎ- তোমার বড়াহ রাজার মাহাত্ম্য

বর্ণর্না করিতেচ । বৈতালিক কহিল রাজন আমি

বৈতালিক আমার এই ধম্মা যে বীরেরদিগের যশো

বর্ণনা করি তাহা শ্রবণ করুন বৈতালিক শৃর সকলকে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত করায় ও প্রমত্ত ব্যক্তিরদিগকে সদুপদেশ করে

এব• কাপুরুষ সকলকে কুকর্মহইতে নিবৃত্ত করে আর

ভূপালেরদের সাক্ষাৎ তদ্বিপক্ষের প্রশংসা করে ইহাতে

যদি বৈতালিকের প্রাণ যোগ হয় সে ও ওঁত্তম তথাপি

বৈতালিক ক্ষুদ্রতাপ্রাপ্ত হয় না অতএব বীর সকল

আমাকে ধনছারা সন্তুষ্ট করেন আমি ও তাহারদিগের

অঙ্কুরিত যশ পল্লবযুক্ত করি অর্থাৎ অল্প কীর্ত্তির

বিস্তৃত ব্যাগটা করি মহারাজ যদি ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট

হও তবে তদধিক কিমু। আঙুল পুরুষার্থ প্রকাশ করহ

নতুবা কেন কোপযুক্ত হইতেচ । রাজা বিক্রমাদিতে

কহিলেন রাজা বড়াহের কি পৌরুষ ৷
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বৈতালিক কহিতেচে মহারাজ বতুাহ রাজার দ্বারে

প্রতিরাত্রিতে এক সুবর্ণ গৃহ নির্মিত হয় রাজা প্রল্লহ

সেই গৃহ চেদন করিয়া ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতবর্গ ও দরিদ্র

সকলকে বিতরণ করেন সেই দানেতে সকলে সন্তুষ্ট

হইয়া সর্বত্র রাজার কীর্তি গান করেন । রাজ।

বিক্রমাদিতে কহিলেন হে বৈতালিক ইহা তথ5 বটে ।

বৈতালিক কহিল হে মহারাজ কে মিথ্যা কহে যদি

তুমি প্রত্যয় না কর তবে আপন চারদ্বারা নিরূপণ

করহ । রাজী কহিলেন হে রৈতালিক যে পর্য্যন্ত আমি

এই কথা নিকপণ না করিব তাবৎ তুমি এই নগরে

থাকহ যদি এই সমুাদ তথ্য হয় তবে আমি তোমাকে

বহু রত্ন দিয়া সম্মানিত করিব ।

ইহা কহিয়া বৈতালিককে বাহিরে বিদায় করিয়া

রাজ। অন্তঃপুরমধ্যে গিয়া নির্ভুনে চিন্তা করিলেন আহে।

বড়াহ রাজার ব্যাপার বতু আশ্চর্য্য অথবা বিধাতার

ব্যাপারই অসম্ভব যে হওক সেখানে গিয়া কৌতুক

দেখিব এই পরামর্শ করিয়া মন্ত্রিকে রাজ্যতার সমপর্ণ

করিয়া অগ্নি এবণ কোকিল নামে দুই বেতালকে

ডাকিয়া তাহারদের সুন্ধারোহণ করিয়া বড়াহ রাজার

রাজধানীতে ঔপস্থিত হইলেন সেখানে গিয়া এব০

ঔত্তম বীরবেশ ধারণ করিয়া ও রাজার সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া নিবেদন করিলেন রাজন রণে অনুপম সাহস

শ্রীবিক্রমাদিতে রাজার দ্বারা আমি তোমার কীর্তি শ্রবণ

করিয়া তোমার সেবা করিতে আসিয়াচি ইহী কহিয়।
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রাজাকে প্রণাম করিলেন । রাজা বড়াহ কহিলেন হে

দ্বারী ভূমি প্রধান রাজার দ্বারপাল সম্প্রতি আমার

দ্বারে অবস্থিতি করহ ৷ -

তদবধি বিক্রমাদিতে সেই দ্বারে থাকিয়াও-পন্ন সুবর্ণ

মন্দির এবণ স্বর্ণ দানকপ মহাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া চিন্তা

করিলেন যে কি কপে রাজার এই কলকমন্দির হয়।

আমার এতদ্রপ হয় না সে যে হণ্ডক পুরুষসাধ্য ব্যাপারে

মনুষ্য ঔদাস' করিবে না অতএব ইহার কারণ নিরূপণ

করা ঔপযুক্ত । তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিতে তাহার

কারণ বোধের নিমিত্তে এক রাত্রিতে মহালিশী সময়ে

সকল গৃহস্থ এবণ রাজপুরস্থ লোকেরা নিদ্রিত হইলে

একাকী আহ্লালিকীহইতে বহির্গমি বড়াহ রাজাকে

দেখিয়া আপনি লুকুায়িত হইয়া বড়ীহ রাজার পশ্চাৎ

গমন করিলেন । রাজা বড়াহ নদীতীরে নর্তক বেত।

লের পাদাযলালনযুক্ত এবণ তয়ঙ্কর ডাকিনীর ডমক্ষুনি

সহিত ও সহস্র২ শিবার ঘোর রাব সণযুক্ত এবণ

রাক্ষসৗর ক্রীড়াযুক্ত অার বৃকপাল সহিত এবং কৃষ্ণ

চিতাঈার করণক বিচিত্রিত মাহাতয়ালক শ্মশান স্থান

প্রাপ্ত হইলেন সেই স্থলে নদীতে স্নান করিয়া তৈরব

কর্তৃক মনুষ্যচর্মনির্মিত রত্নকরণক বদ্ধ হইয়া ভূলদ

গ্লিতে সন্তপ্ত তৈলপূরিত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইলেন ।

অনন্তর প্রচুর দুঃখানুভব করিয়া অতিশয় কুেশেতে

প্রাণঠোগ করিলেন ।

ভগবতী চামুণ্ডা দেবী প্রক্ষে হইয়া মৃতশরীরের মাপস
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তোজন করিলেন মাণস তোজনে সন্তুষ্ট দেবী রাজার

অস্থি সকল অমৃতাতিষিক্ত করিয়া রাজাকে পুনর্জীবিত

করিলেন । রাজা গাত্রোত্থান করিয়া প্রণামপূর্বক এই

বর প্রার্থনা করিলেন যে হে দেবি দান করিবার নিমিত্তে

সৃষ্ট করিয়াচ যে পুরুষকে তাহার যাচক ব্যক্তির মনসু।

মন সম্পূর্ণ করিতে যে অক্ষমতা সে মরণহইতে ও অতি

রিক্ত দুঃখ তন্নিমিত্তে আমি আপনার মরণ স্বীকার

করিয়া অর্থিরদিগের বাঞ্ছা পূরণে ইচ্চা করিয়া নিজ
মা০সেতে তোমাকে আচ্চন করিলাম হে দেবি আমার

মনোরথ সিদ্ধ করহ । দেবী অাড়া করিলেন হে

বড়াহ প্রতাত্ত সময়ে তোমার দ্বারে স্বর্ণাগার হইবে ।

বড়াহ রাজী দেবীর বরপ্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হও3

নিজালয়ে আগমন করিলেন ।

বিক্রমাদিতে) রাজা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া

বিবেচনা করিলেন যে বৈতালিক যাহা কহিয়াচে সে

সঠে বটে বড়াহ রাজাই দানবীর আপনার প্রাণ পরি

বর্তেতে ধনোপার্জন করিয়া বিতরণ করেন কিন্তু দেবী

স্বতাবতে দয়াশীল। তবে কেন একবার প্রাণতোগ অন`

সাহসে রাজাকে চরিতার্থ না করেন সে যে হণ্ডক

আগামি রজনীতে যাহা ঔপযুক্ত হয় তাহাই করিব ।

ইহা নিশ্চয় করিয়া রাজদ্বারে গিয়া স্বাধিকার ব্যাপার

করিতে লাগিলেন ।

পর নিশাতে মন্ত্রি সামন্ত ভূঠে পরিবৃত্ত বড়াহ রাজী

যথন নির্ভুন অপেক্ষা করিতেচেন তথন নগরস্থ লোকও
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সুপ্ত হইল । বিক্রমাদিতে একাকী সেই শমশানে

গিয়া ঐ নদীতে স্নান করিয়া তৈলপূর্ণ কটাহে বাম্প

দিলেন । পরে আর্দ্র মাৎসসণযোগে অন্তু তৈলের

কটকটাশব্দেচামুণ্ডা দেবী সেই স্থানে আগমন করিয়া

তাহার মান্স তোজন করিয়া ঐ অস্থি অমৃতাতিষিক্ত

করিয়া বিক্রমাদিত্নেকে সজীব করিলেন এবণ বড়াহ

রাজড়ানে যথন অনুগ্রহ পূর্বক বরদানেচ্ছা করিলেন

তথন বিক্রমাদিতে রাজী পূনস্বার ঐ কটাহে বাম্প

দিলেন দেবীও পুনশ্চ তাঁহার মাণস তক্ষণ করিয়া

পুনর্জীবিত করিলেন রাজা পুনঃ২ তৈল কটাহে বাম্প

দেন দেবীও বারম্বার তদামিষ ভোজন করিয়া ও

জীবনদান করিয়া এই ব্যক্তি সাত্ত্বিক স্বতাব রাত্র।

বিক্রমাদিতে) ইহা জানিলেন ৷

পরে দেবী অাড়া করিলেন হে বিক্রমাদিতে আমি

তোমার প্রতি অনুকূল হইলাম তোমার অষ্টসিদ্ধি

আচে তবে কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সাহস করিতেচ

আমি তোমার কিমু। বড়াহ রাজার মাসে তোজনেতে

তৃপ্ত হই এমত নহে কিন্তু পুরুষের সাহস পরীক্ষার্থে

কৃত্রিম ক্ষুধার তৃপ্তি দর্শন করাই সম্প্রতি তোমার

সাহসে সন্তুষ্ট হইলাম তুমি বর প্রার্থনা কর । তদ

নন্তর রাজা বিক্রমাদিতে দেবীকে প্রণাম করিয়া বর

প্রার্থনা বাসনাতে এই নিবেদন করিলেন যে হে

অগবতি তুমি ভক্তবৎসল এবণ বত্বাহ প্রতি অনুকূল।

C

এব০আমিও তোমার যৎকিঞ্চিৎ- আরাধনা করিলাম
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ইহাতে আমি বর প্রার্থনা করি য়ে মরণ সাহস

ব্যতিরেকে বড়াহ রাজার দ্বারে প্রয়েহ কলকমন্দির

ঔৎপন্ন করুন । দেবী ইহা শুনিয়া আম্লী করিলেন

যে তাহাই হওক । রাজা বিক্রমাদিতে দেবী প্রসাদ

স্বর প্রাপ্ত হইয়াতৈল কটাহ দূরে ফেলিয়া নিজ নগরে

প্রস্থান করিলেন এবণ সন্যবাদি বৈতালিককে আহ্বান

করিয়া নানারত্ন ও অশ্ব এবণ বসন আর হন্তী এই

সকল সামগ্রী দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ।

সেখানে বড়হি রাজা নগরস্থ লোক সুপ্ত হইলে

শ্মশান স্থানে ঔপস্থিত হইয়া সেই স্থানে কিছুই

দেখিতে পাইলেন না এবO সেই সময় এই দৈববাণী

শ্রবণ করিলেন যে হে বতুাহ রাজা বিক্রমাদিতে

তোমার দুঃখ দূর করিয়াছে । বড়াহ রাজী এই

অমোঘ বাক) শুনিয়া চিন্তিত হইলেন যে প্রতাতে

যাচকেরদিগকে কি দান করিব এতদ্রপ চিন্তাব্যাকুল

হইয়া নিজালয়ে পুনরাগমন করিয়া উত্তম ফট্টাতে

শয়ন করিয়াও নিদ্রাযুক্ত হইতে পারিলেন না তন্দ্রাবৃত্ত

হইয়া রাত্রি যাপন করিয়া দ্বারীকর্তৃক প্রবোধিত

হইয়া এবং বহির্দ্বারে পূর্বমত হেমমন্দির দেথিয়।

এই অনুভব করিলেন যে রাজা বিক্রমাদিন্তের

অনুগ্রহেতে আমার মরণ যন্ত্রণা ব্যতিরেকে কার্য্য

সিদ্ধ হইল । পরে সেই বৈতালিক বতুাহ রাজার

সতায় আসিয়া কহিল যে সিগহের ন্যায় পরাক্রম

বিশিষ্ট রাজা বিক্রমাদিতে ইনি কল বৃক্ষের ন্যায়

দানবীর । ইতি দানবীর কথা সমাপ্তা ৷
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'৷ অথ দয়াবীর কথা ৷

দয়ালু যে পুরুষ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবণ সকল

জীবের ঔপকারক তঁাহার নাম কীর্তন করিলে সর্বত্র

মঙ্গল হয় । তাহার বিবরণ এই ৷

কালিন্দী নদীতীরে যোগিনীপুর নামে এক নগর

তাহাতে অলাবুদ্দীন নামে এক যবনরাজ চিল সে

এক সময় কোনহ কারণে মহিমাসাহ নামে অাপন

সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল । মহিমাসাহ কুপিত্ত

প্রভুকে প্রাণঘ্রাহক জালিয়া এই চিন্তা করিল যে

সক্রোধ নরপতিতে বিশ্বাস কর্তব্য নহে । তাহা পণ্ডি

তেরা কহিয়াচেন রাত্রী এবং সূচক ও সর্প ইহারা

কথন বিশ্বাসযোগ্য হয় না যে হেতুক সম্ভম দর্শন

করাইয়া নষ্ট করে তাহা পূর্বে অনুভব করা যায় না

অতএব যাবৎআমি বদ্ধ না হই তাহার মধ্যে সম্প্রতি

কোন স্থানে গিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করি এই বিবেচনা

করিয়া নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল এবণ

পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল যে আমার পরিজ

নের দূর গমনে সাধ হইবে না এবং পরিত্তন ক্যাগ

করিয়া পলায়ন করা আকর্তব্য । তাহা পণ্ডিতের।

কহিয়াচেন যে লোক নিজ কুল ঠোগ করিয়া আক্স

প্রাণ রক্ষার্যে অতি দূরে পলায়ন করে সে স্বজনযোগী

পরলোক গত প্রায় হয় তাহার জীবনেই বা কি প্রয়ে।
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অন অতএব এই স্থানে হমুীরদেব নাম রাজ।

দয়াবীর আচেন তঁাহার আশ্রয়ে থাকি এই পরামর্শ

করিয়া যবন সেনাপতি রাজী হমুীরদেবের নিকটে

গিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ বিলাপরাধে

আমাকে নষ্ট করিতে ঔদত্ত যে প্রভু তাঁহার ত্রাসেতে

আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম যদি আমাকে রক্ষা

করিতে পারহ তবে আশ্বাস দান কর নতুবা এথান

হইতে অন্যত্র গমন করি । রাজী হমুরিদেব ইহা

শুনিয়া কহিলেন রে যবন তুমি আমার শরণাগত

আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমাকে যম ও পরাতব

করিতে পারিবেন না যবনরাত্ম কোন তুচ্চ হইবে

অতএব এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতিকরহ। মহিমাসাহ

রাজার অতয়বাকেতে রণম্ভঘ্রন নামে দুর্গেত নিঃশঙ্ক

হইয়া বাস করিতে লাগিল ।

তদনন্তর যবনরাজ মহিমাসাহ ঐ দুর্গেতে আচে

ইহা জানিয়াহমুীরদেব রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হন্তী

ও অশ্ব এবণ পদাতিরদিগের পাদাঘাতে পৃথিবীকে

কম্পায়মান করত এবং বাহনসমূহের কোলাহলেতে

দিকস্থ লোক সকলকে বধির করত এক দিবসে

ডাবদ্বভুেল্লিঙ্ঘন করিয়া হমুৗরদেব রাজার দুর্গদ্বারে

আসিয়া প্রলয়কালের মেঘের বৃষ্টির ন্যায় বাণ

বর্ষণ করিলেন । হমুৗরদেব রাজা গম্ভীর পরিক্ষাযুক্ত

চতুর্দিক এবণ নাগদন্ত সহিত প্রাচীরযুক্ত ও পতাকাতে

শোভিত দ্বার সকল এই মত্ত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া।
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শ্রবণাসহ এমত ধনুর্গুণের শব্দপূর্বক বাণ নিঃক্ষেপ

· দ্বারা গগণমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্ধকার করিলেন । প্রথম

যুদ্ধের পর যবনরাজ রাত। হঘৃৗরদেবের নিকটে দূত

প্রেরণ করিলেন । দূত হমুীরদেবের নিকটে গিয়৷

কহিল রাজন শ্রীযুক্ত যবনেশ্বর তোমাকে এই ভাড়া

করিতেচেন যে আমার অপ্রিয় কার্য্যকারক মহিমাস।

হকে চাড়িয়া দেও যদি না দেও তবে আগামি প্রতাতে

তোমার দুর্গ চূর্ণ করিয়া মহিমাসাহের সহিত

তোমাকে যমালয় প্রস্থান করাইব । রাজা হমুীর

দেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে দূত আমি এ কথার

ওত্তর তোরে কি দিব তোর প্রভুকে থড্রধারদ্বার।

ইহার উত্তর দিব কেবল বাক্যেতে ঔত্তর করিব না

শুন আমার শরণাগত লোককে যমও শত্রুতাবে দশর্ন

করিতে পারেন না যবনরাজ কি করিতে পারিবে ।

অনন্তর তিরসুত দূত নিকটাত হইলে যবনাধিপতি

ওমান্বিত হইয়া পুনর্বার যুদ্ধারপ্পু করিল ।

পরে ঔতয় সৈন্যের সম্মামে কোন২ বীর সম্মুখ

যুদ্ধ করিতেচে কেহ২ পলায়ন করিতেচে কেহ২ ব।

নষ্ট হইতেচে কোন২ যোদ্ধারা বৈরি স০হার করি

তেচে । এভদ্রপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন

স০ঘ্রাম হইল । যবনরাজ আর্দ্রাবশিষ্ট সৈন” হইয়া

এব০ দুর্গ মহণে অসমর্থ হইয়া নিত্ম নগরে গমনে।

দ্যোগী হইলেন। সেই সময়ে রায়মল্ল এব০ রায়

পাল নামে হমুীরদেব রাজার দুই দুষ্ট মন্ত্রী যবনে
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শ্বরের নিকটে গিয়া এক বাক) হইয়া কহিল হে

যবনাধ"ীশ আপনি কোন স্থানে যাইবেন না আমার

দের দুর্গে দুর্ভিক্ষোপস্থিতি হইয়াচে আমরা দুই

অন দুগের তথ্য সমুাদ জানি কল কিমু। পরশ্ব তোমার

দুর্গ গ্রহণ যাহাতে হয় তাহা করিব । যবনরাজ

ইহা শুনিয়া ঐ দুই মন্ত্রীকে পুরসুরি করিয়া দুর্গ দ্বার

রোধ করিল ।

রাজ। হমুৗরদেব অস্তে বিপদ দেখিয়া আপনার

সৈন্যগণকে কহিলেন অরে যাজদেশ সম্রত্ত যোদ্ধা

সকল আমি পরিমিত সৈন্যকরণক প্রচুর সেনাযুক্ত

য়বনেশ্বরের সহিত কি কপে যুদ্ধ করিব এবণ যুদ্ধ

নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে অতএব তোমরা

দুর্গহইতে দূরে যাও । যোদ্ধারা নিবেদন করিল হে

মহারাজ তুমি করুণাপ্রযুক্ত যবনানুরোধে যুদ্ধে আপ

নার মরণ স্বীকার করিতেচ আমরা তোমার জীবন।

নুগত সম্প্রতি এতাদৃশ ওত্তম স্বামী যে তুমি তোমাকে

ঠোগ করিয়া কেন কাপুরুষের পথে গমন করিব এ

আকর্তৃক যবনরাজ অতি ক্ষুদ্র ইহাকে স্থানান্তরে পা

্যৈাইব তাহাতেই আশ্রিতের দিগের রক্ষা হইবে

অতএব এই আরম্ভই রক্ষণীয় লোকের রক্ষার

নিমিত্তে হওক ।

পশ্চাৎ যবন সেনাপতি কহিল হে মহারাজ আমি

বিদেশীয় এক সামান্য লোক আমার রক্ষার নিমিত্তে

কেন স্ত্রী এবণ পুত্র ও রাম্ভ আর আত্ম প্রাণ নষ্ট
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করিব। আমাকে ঠোগ করহ । হমু।ৗরদেব রাজ।

কহিলেন হে মহিমাসাহ তুমি আমাকে এ কথা

কহিও না নশ্বর যে তৌতিক শরীর তাহাতে যদি

চিরস্থায়ি যশ লত) হয় তবে কোন অন তাহা য়োগ

করিতে বাসনা করে যদি তুমি আমার কথা মান্য কর

তবে তোমাকে নির্ভয় স্থানে পাঠাইতে পারি । যবন

সেনাপতি ঔত্তর করিল যে আপনি আমাকে এ প্রকার

অাড়া করিবেন না আমি সব্বাগ্লে বিপক্ষের মন্তকে

থড্র প্রহার করিব কিন্তু স্ত্রীলোকেরদিগকে দুর্গের

বাহির করুন । স্ত্রী সকল প্রলুত্তর করিলেন আমার

দের স্বামী শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গ

যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইতেচেন অামরা তাহা ব্যক্তি

রেকে কি প্রকারে পৃথিবীতে থাকিব যেমত লতা সকল

বৃক্ষব্যতিরেকে অবস্থিতি করে না সেই রূপ স্ত্রীলোক

পতি ব্যতিরেকে জীবদ্দশায় থাকিবে না সংসারের

মধ্যে সাধু। স্ত্রীরদিগের প্রাণ স্বামীর জীবনানুগত

হয় তন্নিমত্তে আমরা বীরপত্নীর উপযুক্ত কার্য্য যে

অগ্নি প্রবেশ তাহাই করিব যে হেতুক হমুৗরদেব

রাজার পরার্থে প্রাণ ঠোগ স্বীকৃত হইয়াচে এবণ

বীরগণের সঞ্জাম অর্গীকৃত হইয়াচে তদ্রপ যোষিদ

বর্গেরও অগ্নি প্রবেশ অতিমত্ত হইয়াছে ।

অনন্তর প্রতাতে ঔপস্থিত যুদ্ধে রাজা হমুীরদেব

সন্নাহযুক্ত হইয়া হন্তীতে আরোহণ করিয়া উত্তম

যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাক্রম করত
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দুর্গহইতে বহি গর্মন করিলেন । পরে থড় প্রহরে

বিপক্ষের সৈন্য এবং হস্তী ও অশ্বসমূহকে নিপাত

করিয়া এবণ পদাতিরদিগকে সÓহার করিয়া সেন।

গণকে ভয়প্রদর্শন পূর্বক কবন্ধ বর্গকে নৃঢ় করাইলেন

এবণ কথিরধারা প্রবাহোত্ত পৃথিবী ভূষিত করিয়া

এবণ বাণেত্তে বিক্ষতশরীর হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে হন্তী

পৃষ্ঠহইতে ভূমিতে পড়িলেন এবং শরীর ঠোগ করিয়া

তৎক্ষণাৎ সূর্য্যমণ্ডলে লীন হইলেন । সেই কালে

পণ্ডিতেরা কহিলেন যে উত্তম প্রাসাদ ও অনুপম

গুণী বশীভূত যুবতি স্ত্রী আর বহু সম্পত্তি সহিত

রাজা ইহার এক বস্তুও কেহ ঠোগ করিতে পারে না

রাজ। হমুৗরদেব এই সকল সামগ্রী পরিয়োগ করিয়া

শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে রণে পতিত

হইলেন । -

। ইতি দয়াবীর কথা সমাপ্ত।

।ি অথ যুদ্ধবীর কথা ৷

যুদ্ধবীরের কথা শ্রবণ করিলে কাতর লোক বীরত্ব

পায় এব০ অলস লোক ক্রিয়াবান হয় ওসকল লোক

জয়যুক্ত হয় । তাহার ইতিহাস ।

রাজার পুত্র মল্লদেব তিনি স্বভাবতঃ সিগহর ন্যায়
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পরাক্রমবিশিষ্ট চিলেন কোন সময়ে এই বিবেচনা

করিলেন যে আমি পিতৃশাসিত রাজে্যুতে ইন্দ্রের ন্যায়

সু" তোগ করিতেচি ইহাতে আমার পৌরুষ নাহি যে

সকল লোক নিজোপাত্নজীবী হন তঁাহারাই বীর ।

যে হেতুক বালক এবণ স্ত্রী ও অযোগ্য লোক ইহার।

পরভাগ্যোপজীবী সিংহ এবণ সৎপুরুষ ইহার।

নিজোপাত্নজীবৗ হন স্বকীয় বাহুবলেতে ওপাত্তি

যে ধন তাহা ব্যতিরেকে পিতৃতক্তি প্রকাশ হয় না ।

প্রাচীনেরা সেই রূপ কহিয়াচেন অনেক পুত্রের যে

অনক তিনি যে পুত্রের ঔপত্তি ধন ভোগ করেন

এবণ যশ শ্রবণ করেন সেই পুত্রেতেই পিতা পুত্রবানূ

হন । তন্নিমিত্তে আমি কোন স্থানে গিয়া নিজ

ভুজ সামর্থ্যেতে ধনোপাত্তুন করি । রাজপুত্র এই

পরামর্শ করিয়া কান্যকুবু নগরে গেলেন এবণ ওৎকৃষ্ট

বীর বেশ ধারণ করিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত

সাক্ষাৎ করিলেন ইনি কাশীনগরীর রাজা চিলেন

তন্নিমিত্তে রাজার আর এক নাম কাশীশ্বর । রাজা

অয়চন্দ্র মল্লদেবকে সমাদর পূর্বক আপনার সহচর

করিলেন ৭ মল্লদেব রাজার সেবা করত ক্রমে ২

আঠেন্ত মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইলেন ।

পরে এক সময়ে নিজ সম্মানের নূ্যনতা বুঝিয়া এই

চিন্তা করিলেন যে ঈষদগুণযুক্ত বস্তুতে যে ভূপালে

রদের অনুগ্রহ হওয়া সে অন্তে কঠিন এবণ সম্যকু

D

গুণশালি বস্তু ও যদি অনায়াসলব্লু হয় তবে তা
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হাতেও রাজার আলপাদর হয় অন্য প্রকার আশাযুক্ত

লোকের ধনই প্রাণ কামুক ব্যক্তির স্ত্রীই প্রাণ মালি

ব্যক্তির মানই প্রাণ ইহা বিবেচনা করিয়া রাজাকে

নিবেদন করিলেন হে রাজনূ তোমার প্রভূধর্ম শুনিয়া

এখানে আসিয়াচিলাম এখন অন্যত্র গমনেচ্চ।

করি । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে কুমার তোমার

কি চিন্তা এবণ কি নিমিত্তেই বা তুমি অন্যস্থানে

যাইতে চাহ সেই কারণ কহ ৭ মল্লদেব কহিলেন

মহারাজ অাপনকার নিকটে আমার মর্য্যাদা ক্রমে ২

শিথিল হইতেচে এই শঙ্কাপ্রযুক্ত আমি অন্যত্র যাইতে

ইচ্চা করি । ভূপতি কহিলেন কি প্রকারে ইহ

জালিলী ৭ মল্লদেব নিবেদন করিলেন আমরা

শূরত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেই আমারদিগের প্রতি

মহারাজের অনুগ্রহ হইতে পারে অতএব অামারদের

প্রতি যে ভূপতির অনুগ্রহ হওয়া সে শৌর্য্য মূলক

কেবল বাগযুদ্ধেতে শৌর্য্য প্রকাশ হইতে পারে না এবণ

অাপনকার অধিকারে অস্ত্রযুদ্ধও দোথ ন। । নর

পতি কহিতেচেন অামি সকল স্থানের করগ্রাহী রাজা

এই কারণ কোন রাজা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে

পারে না এবণ যুদ্ধে শত্রু হইতে ইচ্ছা করে না অতএব

কাহার সহিত যুদ্ধ হইবে । মল্লদেব কহিলেন

ভূস্বামির বিজয় অন্য যে সুখ সেই সুখই রান্ত

করণের ফলে যুদ্ধ ব্যতিরেকে কি প্রকারে অয় হইতে

পারে এবণ জয় ব্যতিরেকেই বা কি প্রকারে তত্ত্বন)
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সুখ লাত হইতে পারে হে স্বামিনূ যদি আপনি

অাজ্ঞা দেন তবে আমি এখানহইতে অন্যত্র গমন

করি আমি যে রাজার নিকট যাইব তিনি আপনার

প্রতিযোদ্ধা হইবেন । নরপতি কূপিত হইয়া কহিলেন

হে কুমার মল্লদেব তুমি কি অহঙ্কারে এই প্রকার

কহিতেচ তোমার যে খানে ইচ্চা সেই খানে যাও

আমিও সেই খানে যাইব । পরে মল্লদেব কহিল

আমি এই গমন করিতেচি ইহ কহিয়া চিকুোর র।

অার অধিকারে ঔপস্থিত হইয়া রাজসন্নিধানে নিযুক্ত

হইলেন ৷

রাত্ম কাশীশ্বর মল্লদেব এথানহইতে গিয়া চিক্কোর

রাজার নিকট আচে ইহা শুনিয়া সকল সৈন্যের

সহিত চিক্কোর রাজার নগরীতে আগমন করিলেন ।

সেই সময় চিক্কোর রাজা রাজা কাশীশ্বরকে নিকটে।

পস্থিত অানিয়া আমাঠেবর্গের সহিত মন্ত্রণ করিলেন

যে রাজী কাশীশ্বর আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এখানে

আসিতেচেন সম্প্রতি কি কর্তব্য হয় । মন্ত্রীর।

কহিলেন সেনাসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া রাজা কী

শীশ্বর যুদ্ধ করিতে আসিতেচেন তুমি অল্প সৈন?

করণক কি প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অতএব

সণগ্লাম আকর্তব্য এবণ তিনি অতিশয় ধনবানূ তঁাহার

সহিত যুদ্ধ করণের ঔপযুক্ত সম্পত্তিও তোমার নাহি

অতএব এখন দুর্গাশ্রয়ে থাকা অকর্তব্য । -

পশ্চাৎ মল্লদেব চিক্কোর রাজাকে পলায়নোদ্যত
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দেখিয়া তিড়াস করিলেন হে ভূপাল তুমি কি

পলায়ন করিব। কাশীশ্বর নরপতি তোমার নিমিত্তে

আগমন করেন নাহি এব০ কােন আগমন করিবেন

না আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে আমি তাহার

আগমনের কারণ কহিতে পারি আপনি কিছু তয়

করিবেন না । চিকুোর রাজা কহিলেন কি কারণ

তাহা কহ । মল্লদেব কহিতেচেন রাত। জয়চন্দ্র

কেবল আমার ঔদেশে আসিতেচেন । অতএব

আপনি পলায়ন করিবেন না আমার সহিত তাহার

যোদ্ধাগণের যে প্রকার যুদ্ধ হইবে তাহাই দেখিবেন ।

রাজা চিকুোর ঔত্তর করিলেন হে মল্লদেব সেই

অপরিমিত সেনাযুক্ত রাজী কাশীশ্বরের সহিত একা

কি তোমার যে যুদ্ধ এ নীতি বিরুদ্ধ কর্ম। মল্লদেব

কহিলেন রাজন শূরেরদিগের যে কর্ম সে পরামর্শ

অপেক্ষা করে না । রাজা চিকুোর ওত্তর করিলেন

যে কার্য্য কথন দৃষ্টিগোচর হয় না এমত অসম্ভব

কার্যকারক লোকের যে অারম্ভ সে অবশ্য বিপর্র্ত

হয় । মল্লদেব কহিলেন এই প্রকার বিষাদে কিচ্ছু

ফল নাহি আমি যে কর্ম করিব তাহার ফল আমি

স্বয়০ তোগ করিব স্বীয়াপরাধে বিপদগ্রস্ত লোকের

অাপদ্বিষয়ে অন্য লোকের শোক করিতে হইবেক

না ।

রাজ। পুনশ্চ কহিলেন স°গ্রাম মাত্রে জয়ের সÓশয়

অাছে তথাপি ভুল বলেতেই স°ল্লাম ঔপযুক্ত হয়
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প্রবলের সহিত যুদ্ধ করণ আর অগ্নিতেপতপ্নের পতন

এই দুই ভুল জানিবা । রাজকুমার ওস্তুর করিলেন

যে লোক যশঃ সঞ্চয়েচাতে যুদ্ধেতে আপনার মরণ

স্বীকার করে তাহার আর কি অধিক তয়স্থান আচে

এবণ প্রবল শত্রুতেই বা কি তয় আচে অন্য প্রকার

যে পুরুষ কীর্ভিলাতেচ্ছাতে রণে মৃষ্ঠুে স্বীকার করে

তাহার শলু প্রবল হইলেও তাহার স্বর্গদ্বার রোধ

করিতে পারে না এবণ যে পুরুষেরা আপন প্রাণ

বিয়োগ তয়েতে সণত্রামহইতে পলায়ন করে তাহার

দিগের মরণই ঔপযুক্ত নতুবা অতি ক্ষুদ্রতা প্রকাশ

হয় । রাজী কহিলেন হে কুমার মল্লদেব তুমি

একাকী আর্য্যেন্ত সাহসী রাজা কাশীশ্বর অস০থ্যেয়

সেনা সহিত এবণ মহাবীর তোমারদিগের দুই জনের

যে যুদ্ধ কৌতুক আমরা তাহা শ্রবণে সমর্থ হই না

দর্শন কি অর্থাৎকোন প্রকারেই দর্শন করিতে পারি

না । পরে মল্লদেব নিবেদন করিলেন যদি সমর

দর্শন করা তোমার অনতিমত হইল তবে তুমি অন্য

কোন স্থানে যাত্রা কর এবণ শত্রুর অদৃশ্য স্থানে

থাকিয়া সুগেতে বাস কর ও আমাকে এক হস্তী দিয়।

শীঘ প্রস্থান কর আমি একাকী বিপক্ষের সহিত

' যুদ্ধ করিব এবণ তোমার নগর রক্ষা করিব ।

চিকুোর রাজা মল্লদেবের বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া

পলায়ন করিল ।

অনন্তর আগামি প্রতাতে রাজী কাশীশ্বর তেরী
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লিঘোষদ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া এবং কূর্ম

পৃষ্ঠাচ্ছি অক্ষম এমত অশ্বথ্বরের কোটি২ আঘাতে

পৃথিবী কুঞ্ছিত করিয়া সেই নগরের নিকটে ঔপস্থিত

হইলেন ৭ মল্লদেব কাশীশ্বর রাজাকে নিকট্টোপস্থিত

জানিয়া আপনি বম্মা পরিধান করিয়া এবণ গৃহীতাজ্জু

ওগজাকড় হইয়া রাজার সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে দশর্ন

করিলেন । রাজা কাশীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন হে

গতাকদু তুমি কি অনুসন্ধানাথ৭ চিকুোর রাজার দূত

অথবা যুদ্ধার্থ1 মল্লদেব । মল্লদেব উত্তর করিলেন

অামি অনুসন্ধানার্থি দূত নহি কিন্তু আমি তোমার

প্রতিযোদ্ধা মল্লদেব । কাশীশ্বর রাজা ঔপহাস

করিয়া কহিলেন তাল তুমি আমার ভুল যোদ্ধাই বষ্ট

কিন্তু সম্প্রতি আমার নিকটে আইস । মল্লদেব

কহিলেন রাজন তুমি কেন আমার নিকটে না আইস

তুমি হয়াকচু অামি গজাকঢ় ভুমি অস্ত্রধারণ কর

আমিও অস্ত্রধারণ করি সম্প্রতি সম্যক্ প্রকারে প্রহার

হওক বাক প্রয়োগে কি ফল । রাজা জুয়চন্দ্র এই

কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ সেনা সকলকে

কহিলেন হে বীর সকল তোমরা কেবল জীবনাবশিষ্ট

মল্লদেবকে অালিয়া দেও ।

সেই সময় মল্লদেব কহিলেন হে দিক্পাল সকল

ও মুনিগণ এবং সিদ্ধাণ আর আমরবুদ এবণ থেচর

সকল তোমরা সকলে সাক্ষী হইয়া কৌতুক দেথ হে

রাক্ষস সকল তোমরা মনুষ্যমাণস ভোজন করিয়া তৃপ্ত
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হওআর শূরেরদিগের অনুরাগেতেওৎসুক যে অস্সর

সকল তঁাহারা শীঘ্র এখানে আসিয়া আমোদ করুন

মল্লদেব রণস্থলে একাকী বিক্রম প্রকাশ করিতেচে ।

ইহ কহিয়া সেই মল্লদেব অাপনার চতুর্দিস্ক্রাপক

বিপক্ষবর্গকে নারাচান্ত্বদ্বারা সণহার করিলেন ।

তথন রাজী কাশীশ্বর ভূমিতে পতিত নিজ সেন।

গণকে দেখিয়া অবশিষ্ট সেনাগণকে কহিলেন যদি

তোমরা আমার সেনাবিনাশকারি মল্লদেবকে নি

বারণ করিতে না পার তবে শরবর্ষণদ্বারা তাহাকে

ভূমিতে শয়ন করাও ।

তদনন্তর বীর সকল রাজাড়া পাইয়া ধনুর্গুণের

ভীষণ শব্দ পূর্বক এক কালে বাশবর্ষণেত্তে মল্লদেবকে

অভিষেক করিলে মল্লদেব শরাহত হইয়া কুক্কুর

পৃথ্বহইতে ভূমিতে পড়িলেন। পরে বীরগণ বিবেচন।

করিলেন যে অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত তদেশবাসী

চিকুোর রাজা পলায়ন করিলেন ষোড়শ বর্ষীয়

কর্ণাটকুলোদ্ভব মল্লদেব সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন

পশ্চাৎ রাজা কাশীশ্বর নারাচাম্পুন্তু প্রহারে চিন্ন তিন্ন

কলেবর মল্লদেবকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন হে কর্ণাটকূলের প্রতিষ্ঠার বাঁজাক্কুর স্বরূপ

তুমি কি বাঁচিব। । মল্লদেব ঔত্তর করিলেন হে

ভূপাল সে যে হওক অামারদিগের দুই অনের মধ্যে

কে যুদ্ধ জয় করিলেন । কাশীশ্বর নরপতি কহিলেন

হে কুমার ভূমি অয়ী হইল । মল্লদেব নিবেদন
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করিলেন কি প্রকারে ইহা অবধারিত হইল । রাজা

উত্তর করিলেন তুমি একাকী আমারদিগের সহিত

যুদ্ধ করিয়া অনেক যোদ্ধাকে নষ্ট করিয়াচ অতএব

তুমিই বিজয়ী হইল । মল্লদেব রাজার প্রশংসা

বাকেতে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া পূর্ব কথার উত্তর করি

লেন মহারাজ আমি বাঁচিব । পশ্চাৎ রাজা ক।

শ্রীশ্বর মল্লদেবের শৌর্য্যেতে সন্তুষ্ট হইয়া এবণ

উঁাহার শরীরহইতে বাণোদ্ধার করিয়া আপন গৃহে

আনয়ন করিলেন এবণ তঁাহাকে পুত্রবাৎসল্যেতে

অাশ্বাস করিয়া ও বাণ ক্ষতহইতে সুস্থ করিয়া অ্যাপ

নার প্রতিনিধি করিলেন । সেই সময় পণ্ডিতের।

কহিলেন মল্লদেবের বীরত্ব এবণ রাজা জয়চন্দ্রের

বিবেচনা এ প্রকার অতীত কালে হয় নাহি এব০

তবিষ্যৎ কালে হইবে না ৷

।ি ইতি যুদ্ধবীর কথা সমাপ্তা ৷

↑ আখ সন্ঠেবীর কথা ৷

কলিকালে লোক সকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া

মিথ্যাবাদী হইবেন কিন্তু সন্ঠেবীরের কথা শ্রবণ

করিয়া সকল পাপহইতে মুক্ত হইবেন ।

পূর্ব কালে হস্তিনানগরে মহামন্ত্র নামে এক যবন

রাত চিলেন তিনি সমুদ্রপর্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন
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করিয়া রাস্ত করেন । মহামন্ত্রের ঐশ্বর্য্যাসহন শীল

কাফররাজ সৈন্যসমুহেতে বেষ্টিত হইয়া মহামন্ত্রের

সহিত যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে গেলেন । যবনেশ্বর

কাফররাজকে নিকট্টোপস্থিত জানিয়া বার্হীক দেশজ

এবণ অন্যদেশীয় লক্ষ২ অত্থোত্তমেত্তে পরিবৃত্ত হইয়া

নগরোপান্তে গিয়া সমর স্বীকার করিলেন । তদনন্তর

ঔতয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফর

রাত্রের বলবানূ বীরগণকর্তৃক তাড়মান হইয়া রণভূমি

হইতে পলায়ন করিল । পশ্চাৎ- যেমত সি০হ তয়েতে

হস্তীযূথ পলায়ন করে সেই প্রকার মরণ ভয়ে পলায়

মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেচেন

হে আমার যোদ্ধা সকল তোমারদের মধ্যে রাজা

কিন্তু রাজপুত্র এমত কেহ নাহি যে সম্প্রতি অরি

তয়েতে তয় আমার সেনাগণকে নিজ বাহুবলে

কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে ।

যবনস্বামির এই বাক্য শুনিয়া কর্ণাটজাতি নরসি০

হদেব নাম রাজকুমার এবণ চোহান জাতি চাচিকদেব

নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন

করিলেন হে স্বামিনূ নাঁচগামি সলিল প্রায় শত্রুভয়ে

পলায়মান যে তোমার সেনাগণ তাহারদিগকে

সম্প্রতি কে নিবারণ করিতে পারে যদি আপনি এক

ক্ষণ ইতস্ততে ভ্রমণ করিয়া এখানে পুনশ্চ অ্যাসিয়া

দেথেন তবে আমরা তোমার শত্রুকে থড়ধারের

E

পরিচিত কিমু। চিত্তাশায়ী করি । যবনাধিপতি
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কহিলেন তোমরাই সাধু তোমারদের দুই অন ব্যতি

রেকে অন্য কোন পুরুষ এমত সাহস করিতে পারে ৷

তাহারপর নরসি°হদেব সাহস সঙ্কুরিতবান্থ

হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী

করিয়া এবণ বিপক্ষবগের আলক্ষিত হইয়া কাফর

রাজ্রের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন পরে নরসি০

হদেব অতিশয় ঔদীপ্ত শ্বেতচত্রের তলস্থিত কাফর

রাজের হৃদয়ে শল্যাজ্জ্ব প্রহার করিলেন । কাফর

রাজ সেই অস্ত্র প্রহারেতে প্রাণ যোগ করিয়া ভূমিতে

পড়িলেন । সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত

এব০ ফেব্রুজীবন সেই কাফররাজের মস্তক চেস্দন

করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন ।

যবলরাজ চিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ

মস্তক কাহার । চাচিকদেব ঔত্তর করিলেন এ মন্তব্য

কাফররাজের । যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন

কোন বীর কাফররাজকে নষ্ট করিয়াচেন । চাচি

কদেব ঔত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ অনুপম

পরাক্রম এব০ নরশ্রেষ্ঠ, শ্রীনরসি০হদেব কাফররাজকে

নষ্ট করিয়াচেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া।

কাফররাজের শিরশ্চেদন করিলাম । যবনস্বামী

পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন নরসিংহদেব কোথায়

আচেন । চাচিকদেব কহিলেন হে ভূপাল কাফর

রাজের সন্নিধিবর্তী এবণ স্বামি সপহার জন্য কোপে

কম্পিত কলেবর এমত বীরগণকর্তৃক হন্যমান প্রায়
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নরসি৭হদেবকে দেখিয়াচি সম্প্রতি তিনি কোথায়

গিয়াচেন এবণ কোথায় আচেন তাহা আমি জানি

না । সেই ক্ষণে যবনেশ্বর হত নায়ক এবণ পলায়মান .

শত্রু সেনা সকলকে দোথয়া পরমাত্নাদিত হইলেন

এব০ পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদগামি নিজ

সেনাগণকে কহিলেন হে আমার যোদ্ধাগণ তোমরা

কেন শত্রু সেনাগণকে নষ্ট করিতেচ সম্প্রতি আমার

রাম্ভ রক্ষাকর্তা এবণ কাফররাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ

শ্রীনরসি৭হদেব তাঁহাকে আনিয়া দেও ।

পরে যবনরাজ অনুসন্দ্ধান করিয়া অনেক নারাচান্ত্ব

প্রহারেতে চিন্ন ভিন্ন শরীর এবণ গলিত কধিরের

সহস্র২ ধারাতে স্মৃতি কিন্তুক পুষ্ট্রের ন্যায় ও

অতিশয় বেদনাতে মুর্চিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া

তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে নামিয়া তিড়াস করিলেন

হে নরসি৭হদেব তুমি বাঁচিব। । নরসি°হদেব

ওঁত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ আমি যাহা করিয়াচি

আপনি তাহা অবগত হইয়াচেন । নরপতি প্রলুক্তর

করিলেন চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার শত্রু

বিনাশ করিয়াচ তাহাতেই আমি তোমার সমস্ত কার্য্য

জালিয়াচ্চি । নরসি৭হদেব কহিলেন আমি যাঁহার

হিতেচচাতে অতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম স্বীকার করিয়া

চিলাম যদি তিনি সে সকল জাত হইয়াচেন তাহ।

তেই আমার শ্রমক্প বৃক্ষ লেবানূ হইল অতএব আমি

দীর্ঘ জীবী হইব । তদনন্তর যবনরাত্র মল্লদেবের



২৮

শরীরে অতিশয় মগ্ন বাণ সকল উদ্ধার করিয়া এবং

নানাপ্রকার ঔষধ সেবন ও পথ5 প্রয়োগেতে আলপ

দিনের মধ্যে নরসি৭হকে অক্ষত শরীর করিলেন।

পরে যবনরাজ সহস্র২ ঔত্তমাশ্ব ও লক্ষ২ স্বর্ণ ও

চত্র এবণ চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসি০

হদেবের পুবস্কার করিলেন । প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া

নরসি০হদেব যবনরাজকে নিবেদন করিলেন হে

রাজাধিরাজ যুদ্ধ করারাজপুত্রেরদেব স্বাভাবিক ধর্ম

আমি কি অদ্ভুত কর্ম করিলাম যে আমার এতাদৃশ

সম্মান করিলেন সে যে হওক যদিআমার পুরস্কার

বিহিত হইল তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন তিনি

সঠে প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর

মন্তক আনয়ন করিয়া আমার যশঃ প্রশOসা করিয়া

চেন স্বীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাহি ইনি মারণ

চিহ্নরূপক শলুমম্ভক অানিয়াও আমি বৈরি বিনাশ

করিয়াচি ইহী কহেন নাহি তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচি

কদেবের পুরস্কার কর্তব্য । পরে চাচিকদেব কহি

লেন হে রাজকুমার আমার নিমিত্তে এ প্রকার বক্তব্য

নহে আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফল লইয়া পরের

ঔচ্চিগুঁতোগী হইব । তাহা শুনিয়া নরসি০হদেব

কহিলেন হে সন্ঠেবীর চাচিকদেব তুমি সাধু তোমার

এই সল্পতা হেতুক বুঝিলাম যে তুমি পণ্ডিত এবণ

সতীপুত্র ও অতি প্রসংসনীয় মহাশয় । ভদ

নন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে
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হৃষ্টচিত্ত হইয়া দুই রাজকুমারের তুল) পুরস্কার

করিলেন ৷

।ি ইতি সন্ঠেবীর কথ] সমাপ্তা ৷

।ি অথ প্রহূদাহরণ কথা ৷

মূল বিষয়ের যে প্রয়োগ তাহার নাম ঔদাহরণ

সেই মূলের বিপরীত বিষয়ের যে উদাহরণ তাহার

নাম প্রলুদাহরণ । এই স্থানে প্রলুদাহরণের অর্থ

এই শৌর্য্য এবণ বিবেক ও ঔৎসাহ এই গুণত্রয়যুক্ত

বীরপুরুষেরদিগের লক্ষণের ঔদাহরণের পর ঐ

শৌর্য্যাদি গুণত্রয়ের একৈক গুণহীন চোরাদি পুরুষের

লক্ষণের ঔদাহরণ এই প্রলুদাহরণ । ইহার বিশেষ

কহা যাইতেচে । মনুষ বিবেকহীন হইলেই চোর

হয় এবণ শৌর্য্যহীন মনুষ্য কাতর হয় ও ঔৎসাহ

রহিত যে পুরুষ সে অবশ্যঅলস হয় । ইহারদিগের

মধ্যে প্রথমত চেীর কথা প্রসঙ্গ হইতেচে ।

।ি অথ চেীর কথা ৷

বিবেক সম্রত্ত যে দয়া দানাদি তাহাতে রহিত যে

পুরুষ তাহার`যদি শৌর্য্য থাকে তবে সেই শৌর্য্য ঐ
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মনুষ্যের কুবৃত্তির কারণ হয় । তাহার দৃষ্টান্ত এই

বিবেকরহিত যে বীর্য্যবানূ লোক সে অবশ্য পাপ

কর্ম করে যেমত সরীসৃপ নামে এক লোক পু?

কর্ম করণে সমর্থ হইয়াও চোর হইয়াচিল তাহার

ঔদাহরণ ৷ '

ওহ্বানী নামে পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিতে রাজী ছিলেন

তিনি এক দিন চোর ব্যাপার দর্শনার্থে দরিদ্রের বেশ

ধারণ করিয়া নিজ নগরের এক দেব মন্দির সন্নিধানে

বসিয়া থাকিলেন পরে অন্ধকারযুক্ত রজনীর মহানিশা

সময়ে চারি জন চোর সেই স্থানে আসিয়া এই

পরামর্শ করিল যে গৃহহইতে অানীত অন্ন ভোজন

করিয়া সবল হইয়া কোন ধনবানের গৃহ প্রবেশ

করিব । সেই সময় রাজা বিক্রমাদিতে কহিলেন

হে মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ-ঔচ্চিষ্টান্ন আমারে দিবা ।

চোরেরা সতর্ক হইয়া বলিতেচে তুই কে । রাজ।

কহিলেন আমি দরিদ্র ক্ষুধাব্যাকুল হইয়া গমন।

সামর্থ্য প্রযুক্ত পড়িয়া রহিয়াচি ।

পরে ঐ তস্করেরা এক মন্ত্র পাঠ করিল তাহার অর্থ

এই নগর ও পথ আর দ্রব্য সকল দিব সে যে প্রকার

' দৃষ্ট হইয়াচে রাত্রিতেও সকল বস্তু এবণ এই মনুষ?

তদ্রুপ দৃশ' হওক পশ্চাৎ কহিল ও রে দীন তুই কি

কারণ এখানে রহিয়াচিস ৭ রাজা ঔত্তর করিলেন

হে মহাশয়েরা দেব সন্দর্শনার্থ অত্রাগত লোকের

ঔদ্দেশে তিক্ষার নিমিত্তে আমি এখানে আসিয়া
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চিলাম ভিক্ষা না পাইয়া বড় ক্ষুধিত আাচি এথন

কোথায় যাইব । চোরেরা কহিল যদি তোরে

ঙচ্চিষ্টান্ন দি তবে তুই আমারদিগের কি কার্য্য

করিবি । রাজী কহিলেন বসু২ ধনিরদিগের গৃহ

দর্শন করাইব আর তোমরা যে দ্রব্য চুরি করিব।

তাহার তার বহন করিব । তস্করেরা কহিল তবে

থাক্ এব০ তোজনাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ কর ইহা কহিয়।

দরিদ্রবেশধারি রাজাকে কিঞ্চিৎ ঔচ্চিষ্টান্ন দিন ৷

তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিতে চৌরকর্তৃক দীয়মান

অন্ন বস্ত্রখণ্ডে রাথয়া বেত্তালদ্বারা অপহরণ করাইয়া

কহিলেন অামি অাত্রি তোমারদিগের অনুগ্রহেতে

চরিতার্থ হইলাম । অনন্তর ঐ চোরগণের মধ্যে

সরীসৃপ নামে এক চোর কহিতেচে হে সথা সকল

অামি শাকুনিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাতে

শৃগালেরা যাহা কহে তাহা বুঝিতে পারি । অন`

তস্করেরা জিজ্ঞাসা করিল তুমি বুঝিতে পাির । সেই

সময় এক শৃগালেরশব্দ শুনিয়া সরীসৃপ ওস্তর করিল

হে মিত্র সকল শুনহ ঐ অদ্ভূক কহিতেচে যে তোমার

দিগের মধ্যে চারি চোর এক রাজা আচেন । অপর

চোরেরা কহিল আমরা চারি অন চির কালের

পরিচিত পঞ্চম লোক এই দুঃখী ইহাকে দিবসে

দেখিয়াচি এব০ এই লোক সম্প্রতি অামারদের

ঔচিচঞ্জ ভোজন করিল তাহাও দেখিলাম অতএব

কি প্রকারে এই ব্যক্তিতে রাজশঙ্কা হইতে পারে ।
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সরীসৃপ পুনশ্চ কহিতেচে শৃগালের তাষ মিথ্যা হয়

না । পশ্চাৎ, সহচর তস্করেরা কহিল যে তয়জনক

বাক্যের বাধ প্রক্ষে হইল তাহাতে কি শঙ্কা ৷ '

তাহারপর সকলে ওঁত্তর প্রলুত্তর করিয়া ঐ পাঁচ

জুন পুরপতি নামে এক ধনবানের গৃহে সিঁদ দিয়া

প্রবেশ করিল এবণ অনুসন্ধান করিয়া অনেক ধন

চুরি করিয়া নগর বহির্দেশে আসিয়া গর্ভে পুতিয়া

রাগল । পরে ঐ চারি তস্কর এক পুচকরিণীতে

সনান করিয়া কোন মদিরাশালী প্রবেশ করিল ।

রাজা তাহা দেখিয়া নিজালয়ে আগমন করিলেন

পরে সতামধ্যে আসিয়া. সতীগত লোক সকলকে

বিদায় করিয়া এবণ সি০হাসনে বসিয়া কোষ্টালকে

তাকিয়া আজ্ঞা করিলেন ও রে পরের তদ্রাতভ্রদশর্ক

তুই নগররক্ষক হইয়া রাত্রি ব্যাপার কিছু জানিতে

পারিস্ ন য পিণ্ডিল নামে গুঁড়ির ঘরে মদ্যপান

করিতেচে যে চোর সকল তাহারদিগকে শিকলেতে

বদ্ধ করিয়া আন । কোটাল রাজাকে প্রণাম করিয়া

নিকটে আনিল ৷

নরপতি চোরগণকে দিা'য়া কহিলেন হে আমার

স" তস্করগণ তোমরা আমাকে চিনিতে পারহ ।'

সরীসৃপ কহিল মহারাজ আমি সেই কালে তোমাকে

চিনিয়াচিলাম কিন্তু এই সকল মিত্রের। অতি দুষ্ট
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আমি কি করিব মিত্রবাক্যেতে নির্বোধ হইলাম ।

পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াচেন যে নীতিভ্র লোক

একাকী আতিলষিত কার্য্য করিয়া সুখী হয় কিন্তু

অনেকের পরামর্শ অপেক্ষা করিলে তাঁহার বৃদ্ধি

স্বস্থান চূত হয় অন্য প্রকার যথার্থবিত্ত অথচ শূর

এমত লোক কার্য্যোদ্যত হইয়া যদি অনেক লোকের

বাক শুনে হে মহারাজ তবে সেই অনেক লোকের

বুদ্বিরূপ কর্দমে সে পতিত হইয়া মগ্ন হয় ।

পরে রাজা কহিতেচেন হে চোর সকল পরোপ

দেশজাত ডানবািপ যে স্বকীয় প্রমাদ তাহাই গণন।

করিতেচ তোমারদের যে স্বভান দোষজ ভ্রম ইহ।

চিবেচনা কর ন। । চোরেরা কহিতেচে， মহারাজ

অামারদের বুদ্ধি ভ্রম কি । নৃপতি কহিতেচেন

তোমারদিগের বুদ্ধি ভ্রমই নিশ্চয় যে হেতুক তোমরা

বীর বৃত্তিতে সমর্থ হইয়া চৌর্য্যব্যবসায় আশ্রয়

করিয়াচ অন্যলোক সকল যে শৌর্য্য হেতুক পৃথিবী

মণ্ডলেতে প্রধান হইতেচেন এব০ ধনোপার্জন করিয়া

আনন্দ করিতেচেন ও পণ্ডিত সমূহেতে বেষ্টিত হইয়া

পুণ ক্রিয়া করত পবিত্র যশো লাভ করিতেচেন সেই

যে সুখ্যাতি সম্পাদক মহত্তর শৌর্য্য তাহাতে তোমরা

চৌরপথাবলমুন করিয়াচ হী তোমারদের এই দুর্মতি

ঠোগ হওয়া অতি কঠিন । তখন চোর সকল

কহিতেচে হে রাজাধিরাজ দুম্মতিই চোর্য্যের কারণ

F

হইয়াছে । তাহা শুনিয়া ভূপতি কহিলেন যদি
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তোমরা দুষ্টুতি স্বীকার করিতেচ তবে কেন ঠোগ না

কর । পরে চোরগণ কহিল হে নরপতি আমার

দিগের দারিদ্র্য চৌর্য্য পরিতোগোর প্রতিবন্ধক হই

য়াচে যে হেতুক দরিদ্রতা লোককে পাপ কর্মে নিযুক্ত

করে এবং নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করায় ও চৌর্য্য

ত্যাঁস করায় আর শঠতা শিক্ষা করায় এবণ নীচ

লোকের উপাসনা করায় ও কৃপণ লোকের নিকটে

যত্ন করায় অতএব দারিদ্র্যদুশ মনুষ্যের কোন২
অবস্থা না করে । তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন

হে তস্কর সকল যে কালে আমার সহিত তোমারদের

সøb হইয়াচে সেই সময় তোমারদিগের দরিদ্রতাও

গিয়াচে যে হেতুক তুলাবস্থাতে ভুল ব্যক্তিতেই

সথিতীব সম্ভব হয় দেখ আমি এক ক্ষণ তোমার

দিগের সফ্টাশ্রয় করিয়া চুরি করিয়াচি তোমর।

আমার সহিত মিত্রতা করিয়া কি রাস্তপ্রাপ্ত হইব।

না অর্থাৎ অবশ` রাম্ভ পাইবা তুন্নিমিত্তে আমার

সাক্ষাৎকারে দুষ্ট ক্রিয়া পরিষ্ঠোগ স্বীকার কর ।

' তখন চোরসকল কহিল কেন ঠোগ না করিব ।

তাহা শুনিয়া ভূপতি বলিলেন সম্প্রতি তোমরা শিকলে

বদ্ধ আঁচ অতএব আমার কথা স্বীকার করিব। কোন

দুষ্ট লোক পরায়ত্ত হইয়া জিহ্বাগ্নে সম্রত্ত বাক্যেতে

দুর্মতি ঠেীগ এবণ গুণগ্রহণ স্বীকার না করে তাল

যদি পুনর্বার কুকর্ম করহ তবে এই দশাপ্রাপ্ত হইব।

ইহা কহিয়া পুরপতির ধন পুরপতিকে দিয়া চোর
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সকলকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিলেন । এবং তাহার

রাজা করিয়া ইতর চোরেরদিগকে স্বর্ণ দীনেতে

আদরিদ্র করিয়া তাহারদের আপন২ জ্বালে পাঠাই

লেন ৷

' তাহার কিঞ্চিৎ কালের পর রাজা বিক্রমাদিনে)

এই চিন্তা করিলেন যে সরীসৃপ রাম্ভপ্রাপ্ত হইয়া

ইদানী কি ব্যবহার করিতেচে তাহা লিকপণ কর।

ঔপযুক্ত যে হেতুক দুর্বল লোকের স্তকতার বহন ও

মন্দাগ্নি পুরুষের শুক দ্রব্য তোজন এবণ দুর্বুদ্ধি লো

কের রাম্ভলাত ও গৌরবপ্রাপ্তি এই সকল পরিণামে

কোথায় সুখজনক হয় অর্থাৎ শেষে সুর্য্যাবহ হয়

না ৷ '

অনন্তর নরপতি সূচেতন নামে এক চারকে চোরের

ব্যবহার নিঝপণ করিতে পাঠাইলেন । চার সেøñ

নে গিয়া চোরের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া রাজসন্নি

ধানে পুনরাগমন করিল । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন

হে সুচেতন সমুাদ কহ । সূচেতন চার ঔত্তর করিল

হে রাজাধিরাজ অামি অাপনকার প্রিয় অথবা

অপ্রিয় ইহা বিরেচনা করিব না কিন্তু তথ্য সমুদ

কহিব চারের মিথ্যা কথন অনানুচিত সে যে প্রকার

তাহা কহিতেচি যেমত্ত মনুষ্য কাণ চক্ষুতে কোন দ্রব্য

দেখিতে পায় না সেই প্রকার নরপতি অসযেবক্তা

চারদ্বারা কোন সমাচার জানিতে পারেন না সেই
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কারণ আমি যে প্রকার দেখিয়াচিং সেই বাপ কহিব

মহারাজ শ্রবণ করহ আপনি পরদ্রোহনিপুণ এমত

দুরাত্মারে রাস্তদান করিয়া অনেক লোকের বিপদ।

করিয়াচেন সেই চোর পূর্বে দুর্বৃত্ত চিল সম্প্রতি

মহারাজ তাহাকে সমর্থ করিয়াচেন অতএব দুর্বৃত্ত

লোক সমর্থ হইলে কি না করে অর্থাৎ সকল কুকর্মই

করে হে ভূপাল আপনি করুণার্দ্রচিত্ত এবং মহাশয়।

এই কারণ তাহার দুরবস্থাই থত্তন করিয়াচেন কিন্তু

তাহার প্রকৃতি থণ্ডন করিতে পারেন নাহি । রাম্ভ

রূপ বৃক্ষের যশ এবণ পূর্ণ ও সুখ এই তিন প্রকার

ফল যে রাজা সেই ফল প্রাপ্ত না হইল, তাহার র।

ছেতে কি প্রয়োজন । সেই দুরাত্মা চোর সাধুলো

কের দ্রব হরণ করিতেচে এব০ মানি ব্যক্তির মান

হানি করিতেচেওআপন সূগেঁচার নিমিত্তে তাহার

অকর্ডক কিছু নাহি সে পরস্ত্রীগমন করিতেচে এবণ

আপন পরমায়ু চিরস্থায়ি করিয়া জ্বলিতেচে অার

কামাত্ম দর্শন করিতেচে কিন্তু যমের আত্মদর্শন করিতে

অক্ষম হইতেচে এব০ সে পাপ কর্মে অবসন্ন নহে

ও কুকুম্মেতে লত্তি নহে আর পরদ্রব হরণ করিয়াও

তৃপ্ত হয় না যে হেতুক পাপাত্মার ঘৃণা কোথায় অর্থাৎ

কুক্রিয়াতে কােন নিবৃত্তি নাহি ত্মার সেই চোর এই

প্রকার কহিতেচে আমি যে চোর্য্যের প্রসাদে রাম্ভপ্রাপ্ত

হইলাম সেই যে আত্মহিতকারিণী চৌর্য্যবৃত্তি তা

হাকে আমি কি অপরাধে ঠোগ করিব, অতএব মহী
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রাজ় দুর্বৃত্ত লোক রাস্তপ্রাপ্ত হইলেও কুবৃত্তি স্লোগ করে

ল তাহার দৃষ্টান্ত সেই চোর । হস্তীযূথসহিত ও

শত২ রমণীসহিত দুরাত্মার যে রান্ত সে তাহার

তদ্রাভদ্র বিবেচনা পূন হওয়াতে কেবল পাপজনক

হইয়াচে আর চোর ভূমি শাসনকর্তা হইলে শিব

স্বপর্যন্ত গ্রহণ করে এবং বিপ্লবগকে অপূষ্ক করে এবং

মুনি সকলকে অমান্য করে এবং স্বয়ণকৃত যে কর্ম

তাহা লোপ করে দুশ্চরিত্র লোকের অঙ্গীকারে স্থৈর্য্য

কোথায় অর্থাৎ কোন কার্য্যে কােন অঙ্গীকারের স্থি

রতা থাকে না ৷ - -

রাত্ম চার প্রমুখাৎ এই সকল সমুদ -

কহিলেন হে সুচেতন তোমার বাকেতে সেই দুরাত্মার

সকল ব্যাপার অবগত হইয়া সন্দেহরহিত হইলাম

এব০ আপনার আকীর্তিই মান) করিলাম । চার

পুনশ্চ নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র সকল লোক কেবল

তোমার আযশ পাঠ করিতেচে কিন্তু সেই আযশ মহী

রাজের লড়াকপক পরন্তু চোররাজের যশ স্বরূপ ।

যে হেতুক তাহার সহিত মহারাজের মিত্রতা প্রকাশ

হইয়াচিল তন্নিমিত্তে এই আযাশ প্রকাশ হইল নীচ

লোকের সমুদ্ধন করিতে বাসনা করিলে প্রধান

লোকও নীচ প্রায় হন যেমত্ত চন্দ্র মৃগকে ক্রোড়ে

করিয়া কলঙ্কী হইয়াচেন । রাজা ঔত্তর করিলেন

হে সূচেতন তবে সম্প্রতি কি কর্তব্য । চার পুনশ্চ

নিবেদন করিল হে ভূপাল প্রধান লোকেরদিগের
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অযশ লিবারণ করা সব্বথা কর্তব্য এবণ যাহাতে আয়শ

নিবারণ হইতে পারে তাহাই শীঘ্র করুন তবে সেই

অকীর্তি লোকমুখে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া

স্বয়ণ নিবৃত্ত হইবে ৷

• তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিতে আল্যবেশ ধারণ করিয়া

চোরের রান্তে ঔপস্থিত হইয়া এবণ চারকথিত বাক্য

প্রক্ষে করিয়া সেই চোরকে পদচুত্ত করণের পর

পূর্বাবস্থাপ্রাপ্ত করিয়া নষ্ট করিলেন । সেই সময়

কোন পণ্ডিত্ত এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ

এই অসাধুদ্ধেষি ভূপালকর্তৃক সাধুদ্ধেষি চোর নষ্ট

হইল এখন পুরা স্বচ্চন্দ হওন এবণ পণ্ডিতবর্গগৌরব

প্রাপ্ত হওঁল ও বশিকেরা লিকপন্দ্রব পথেতে স্বচ্চন্দে

গমন করুন এবং গৃহে২ লোকসকল নির্ভয়েত্তে নিদ্রিত্ত

হওন আর ধর্মোৎসুক পুরুষেরা অাগরণ করুন ।

- । ইতি চেীর কথ] সমাপ্তা ৷

। । অথ তাঁক কথা ।

· শৌর্য্যহীন পুরুষকে কাতর কহা যায় সে যদি

অাত্মপ্রাণ বিষয়ে কাত্তর হয় তবে তাহাকে তীক বল।

যায় অার ধন বায়েতে কাতর যে পুরুষ সে কৃপণকল্পে

abাত্ত হয় । এই দুই কথার মধ্যে প্রথমে তাঁক কথা

কহা যাইতেছে । তীক ব্যক্তির বিপদ না হওনের
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স্থানে অাপদাশঙ্কা এবণ স্বকীয় বলে আলপড়ানভার

যে তয়ঙ্কর নহে তাহাতে তয়ঙ্কর বুদ্ধি সর্বদা হয় ।

তাহার ঔদাহরণ এই ৷ -

গঙ্গার দক্ষিণকৃলেপরিভদ্র নামে এক রাজা ছিলেন

তিনি পিতারওপর্তিত রান্তে মন্ত্রিগণকর্তৃক সম্মাপিত

প্রভু হইয়া রান্ত করেন পশ্চাৎ নিকটবর্তী রাজা সকল

রাজা পারিতদ্রের তীকতা জালিয়া তাহার অধিকারের

সীমাস্থান আক্রমণ করিল । অনন্তর যে ২ স্থান

বিপক্ষাক্রান্ত হইল রাজা পারিতভ্র সেই সকল স্থান

্যোগ করিলেন । প্রবীণেরা কহিয়াচেন যে রাজা

শান্তপ্রকৃতি হন এবণ শৌর্য্য প্রকাশ করিতে অক্ষম হন

ও বিনা যুদ্ধেতে সন্ধি করেন তিনি শত্রুকর্তৃক পরাভূত

হন । যে হেতুক রিপু ও থল ও ব্যাধি ইহারা জ্ব

তাবত্ত আপকারী কিন্তু ইহারদেব প্রতিকার না করিলে

সর্বথা প্রবল হয় ৷

মন্ত্রী সকলরাজার তাঁকতাওশত্রুর পরাক্রম দেখিয়া

রাজাকে কহিলেন হে রাজন্ম তোমার সহিষ্ণুতাতে

তোমার রান্ত শত্রুরা অধিকার করিল অবশিষ্ট রাম্ভ

রক্ষার্থ শক্তি প্রকাশ কর । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন

কি শক্তি প্রকাশ । মন্ত্রিরা ওত্তর করিলেন যুদ্ধেত্তে

প্রভুশক্তি প্রকাশ কর্তৃক । রাজা প্রলুত্তর করিলেন

সন্ধিই কর্তব্য যদি সন্ধি না হয় পশ্চাৎ যুদ্ধ কর্তব্য ।

সচিবের কহিলেন যদি যুদ্ধ পশ্চাৎ কর্তব্য হয় তবে

সম্প্রতি কেন না করেন অবশ্য কর্তব্য কর্মে কাল
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যাপন করা নিরর্থক । তাহা শুনিয়া রাজী কহিলেন

যুদ্ধ করিলে করী ও তুরগ এবণ পদাতি সকল নষ্ট

হইবে । আমাদের কহিলেন যদি যুদ্ধ না করিবেন

তবে সেনাতেই কি প্রয়োজন যুদ্ধ প্রয়োজক সৈন্যের

দিগের পতন যুদ্ধেতেই হয় । ভূপতি কহিলেন স°

গ্রামে কেবল সৈন্যের বিনাশ হয় এমত নহে স্ববিনাশ

শঙ্কাও হয় ওভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধারপ্পু করিলে যদি

প্রথম বাণ অাসিয়া আমার হৃদয়ে লাগে তবে তো

মারদিগের স্বামিবাৎসল্যেতে আমার কি হইবে ।

নীতি শাস্ত্রে সেই প্রকার কথিত অাচ্ছে যে বুদ্ধিমান

লোক সর্বস্ব ঠোগ করিয়াও সময় লঙ্ঘন করিবেন

যিনি সময় লঙঘন করিলেন তিনি কোনূ বিপদ

লর্তঘন না করিলেন । মন্ত্রী সকল কহিলেন অপ্র

ত্তিকার্য্য যে বিপদ তাহাতে কালযাপন করা ঔপযুক্ত

বটে যে কার্য্য সাধ হয় তাহা করিতে নীতিজ্ঞ লোক

এক ক্ষণও বিলমু করেন না মহারাজ সম্প্রতি তুমি

সমর্থবষ্ট ইহাতে যদি বৈরিবর্গকে পরাভব না করিব।

তবে রিপুগণ প্রশ্রয় পাইয়া তোমাকে পরাজয় করিবে।

তে আমার প্রতিনিধি কর । সচিবেরা কহিলেন

অল্প বল যে শত্রু তাহাকে নষ্ট করিতে প্রতিনিধি

কর্তৃক ভুল বল যে এই শত্রু ইহার যুদ্ধেতে স্বয়০

প্রবৃত্ত হও আরও কহি প্রধান লোকেরা পর সৌন্দর্য্য

দ্বারা অাষ্মোভূষ ইচ্চা করেন না এবণপর শক্তিকরণক
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রান্ত করিতে বাসনা করেন না ও পর বুদ্ধিতে শাস্ত্র

জালিতে ইচ্চা করেন না । রাজা কহিলেন হে

মন্ত্রিগণ তোমরা কি কহিতেচ যুদ্ধেতে আমার মন

ঔৎসাহযুক্ত হয় না তবে যদি তোমরা আমাকে নিতান্ত

নষ্ট করিতে বাধু কর তবে আমাকে সম্মামে প

ঠৈাও ৷

সচিবেরা রাজার এই সকল দুর্বাক শুনিয়া

সেথানহইতে ঔঠিয়া বাহিরে আসিয়া পরস্পর

কহিতে লাগিলেন যে পিতা বর্তমান থাকিতে এই

বালককে বিচক্ষণ এবণ ক্ষমতাপন্ন ইহা দেখিয়াচি

পিতৃবিয়োগে এথন ইহাকে আস্তে তাঁত দেখিতেচি

অতএব কি প্রকারে ইহার রাম্ভ থাকিবে যে হেতুক

এই কুমার যাবৎ পরায়ত্ত চিলেন তাবৎ ইহাকে

ঔত্তম যোদ্ধার ন্যায় দেখা গিয়াচ্ছে কিন্তু প্রায় মনুষ?

সকল কর্তৃত্ব পাইয়া স্বভাব প্রকাশ করে এই বালক

যথন পিতার নিকটে চিলেন তখন কার্য্যকুশল চি

লেন এখন মস্তকে তার পড়িয়া ইহার তীকতাই স্পষ্ট

হইতেচে পুরুষের ভীরুতা আমেন্ত দোষ যে হেতুক

ভৗত পুরুষ যদি গিরিগহ্বরে লুকুায়িত হয় এবং যদি

সম্ভসমুদ্র ওঁত্তীর্ণ হইয়া কোটি ২ সেনাতে বেষ্টিত

হইয়া থাকে তথাপি তাহার ভয় দূর হয় না । এই

রাজার ভীকভাতে ক্রমে ২ রাম্ভ নষ্ট হইবে অতএব

অামারদিগের কি কর্তব্য তাহা বিবেচনা করা উপযুক্ত

G

এই অযোগ্য রাজা স্বীয় দোষেতে কেবল আপনি
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নষ্ট হইবে এমত নহে কিন্তু রাজার দোষেতে সকল

প্রজা নষ্ট হইবে আমরা নিজ পরিবার ও থলের

সহিত এখানে আচি সম্প্রতি যদি নরপতিকে হঁ্যোগ

করিয়া অন্যস্থানে যাই তবে আমারদিগের পাপ ও

লন্তু হইরে যদি ঠোগ না করি তবে সকল নষ্ট

হইবে অতএব আন্ঠেন্ত সন্দেহ ঔপস্থিত হইল এ বি

ষয়ে কি কর্তব্য ।

সেই সময় কোন মন্ত্রী কহিলেন অামারদের সন্দেহ

নির্গয়যোগ্য জ্বান আচে এব০ রাজা কি করেন তাহাও

দেখা যাইবে বুঝি রাজা সন্ধিই করিবেন সম্প্রতি

কিঞ্চিৎ কাল যাওক পশ্চাৎ বিবেচনা কর্তব্য ।

পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াচেন যে আপদের

মধ্যে এক ক্ষণ কিমু। এক প্রহর ব্যবধান থাকে অর্থাৎ

এক ক্ষণ কিমু। এক প্রহরের পর হইবে যে আপদু

তাহাকে কেহ তয় করিবেন না কেননা ঈশ্বর এক

ক্ষণেন পর কি বিধান করিবেন তাহা কেহ পূর্ব্বে ভ্র।

নিতে পারেন না । আমাঠ্যেগণ এই রূপ পরমার্শ

করিয়া সকলে আপন২ স্থানে গেলেন ৷

অনন্তর শলুর সেই পারিভদ্র রাজাকে জয় করিয়া

ঐ নগরের মধ্যে রাখিল । রাজা পারিতভ্র শলু

সৈন্যের তেরীর শব্দ শুনিয়া মন্ত্রিরদিগকে জিজ্ঞাসা

করেন যে আমি বৈদ্যক শাস্ত্রের মত শুনিয়াচি

তেরীর শব্দ বতু অমঙ্গলজনক হয় ইহা তথ5 বটে ।

মন্ত্রিরা কহিলেন হে রাজন্ তেরীর শব্দ কােনও
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অমঙ্গলজনক নহে কিন্তু তোমার অন্তঃকরণস্থ তয়

সকল অমঙ্গলজনক হইয়াচ্ছে ৷ • • • • *

পশ্চাৎ ঐ রাজা শত্রুপক্ষের তেরীর শব্দ শুনিবামা

দূরে পলায়ন করেন ইহাতে সেইভৗত পরিত্রাত্মার

মহত্ত্ব লুক্কায়িত হইল এবং পোকষ দূরে গেল আর

অবশিষ্ট পিতৃসঙ্কিত যে রাম্ভ তাহাও শত্রম্মম্ভ হইল ।

নীতিজ্ঞ লোকেরা কহিয়াচেল কোনহ ,লোক, তীক

পুরুষকে আশ্রয় করিবে না এবং তাঁক পুরুষের লক্ষ্মী

বর্ধমান হন না ওºীল লোক তীক ব্যক্তিকে পরাজয়

করে এব০ রমণীগণ তাঁক পুরুষকে ঔপহাস করে

অতএব বিধাতা সর্বত্র শত২সন্দেহে ব্যাকুলও সর্বদা

শঙ্কাসমুদ্রে মগ্ন এমত তীক ব্যক্তির পুরুষত্ব দূর করিয়া

কেন স্ত্রীত্ব বিধান করেন নাহি ৷

↑ ইতি তীক কথ] সমাপ্তা ৷

৷ অথ কৃপণ কথা ৷

কৃপণ লোক ধন দান করিতে পারে না এবণ তোগ

করিতে পারে না এই কারণ সকল লোকের অসমরণীয়

হইয়া কোন লোকের অপ্রিয় না হয় অর্থাৎ সকলৌর

অপ্রিয় হয় । সেই কৃপণের বিবরণ কহী যাই

তেচে । - - -

· মথুরা নগরীতে গৃঢ়ধন নামী এক বশিক অর্ন্ত
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কৃপণ চিল সে পিম্পলীর বাশিন্ত করিয়া অতিশয়

ধনবান হইল । এক সময় আসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিয়া

এই চিন্তা করিল যদি এই দুর্ভিক্ষেতে স্ত্রীপুত্রাদি

পরিবারগণ আমার সকল অর্থ তোজন করে তবে

সেই ধনশোকেতে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে সে

অতিমন্দ যে হেতুক ধনবান পুরুষ যদি একাকী থাকে

তবে সেই সম্পত্তিই তাহার পরম মিত্র হয় তদ্ভিন্ন যে

সকল তাহারা অনাত্মীয় হয় যে হেতুক সৎসারের

মঞ্চে যত কুঠুমু আঁচে সকলি ধনমূলক অতএব নির্ধন

হওয়া অনুচিত সম্প্রতি অন্যের অদৃশ্য স্থানে সকল

ধন রামি। পশ্চাৎ, অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তি চেষ্টা করিব

এই বিবেচনা করিয়া তাহাকরিল । পণ্ডিতের। সেই

মত্ত কহিয়াচেন যে কৃপণ লোক ক্লেশ ও পাপাচরণ

পূর্বক ধন ওপাশ্তন করিয়া এবং অপঠোদি লেহ

আলপড়ান করিয়া তদর্থে ধন ব্যয় করে না এবণ

আপনিও কিচ্ছু তোগ করিতে পারে না ৷

অনন্তর এক সময় দুর্ভিক্ষ আগত হইলে সেই কৃপণ

পরিবারেরদিগকে আল্লাতাবে ম্রিয়মাণ দেখিয়া কা

হাকেও কিছু দিল না । তাহার পরিজনেরা কণ্ঠ।

গতপ্রাপ্ত হইয়া কিছু ধনযন্ত্র করিলে সেই কৃপণ
এক কবিতা পাঠ করিল তাহার অর্থ এই হে পরিবার

সকল শুন কৃপণ লোকের ধনই প্রাণ যদি তোমরা

সেই ধনগ্রহণ করিতে ইচ্চা করিতেচ তবে অপ্রাপ্ত

ধনশোক যে আমার প্রাণ তাহা কেন গ্রহণ না কর
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অর্থাৎ আমার ধনগ্নহপ করাতেই প্রাণম্হণ সিদ্ধ

হইবে কিন্তু কেবল প্রাণঘ্রহণ করিলে সে প্রাণ ধনশোক

পাইবে না অতএব ধলগ্রহণহইতে আমার প্রাণগ্রহণ

করা তাল এই কপ কেবল বাক্যব্যয়েতে তাহার স্ত্রী

পুত্রপ্রভৃতি সকলে পঞ্চত্ব পাইল । অাপনিও অনশ

লেতে প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া বিবেচনা করিল যে

আমি যদি পুত্র কলত্রাদিকে স্বোপার্তৃির্ত ধন দিলাম

ল৷ তবে নিজ জীবনরক্ষার্থে কেন ধন তোজন করিব

এব০ স্বজনহীন হইয়া জীবনে বা কি প্রয়োজন এই

বিবেচনাতে আত্ম প্রাণরক্ষার্থেও ধনব্যয় করিল না।

কেবল ঔপবাসেতে দিন যাপন করিয়া অতি দুর্বল

হইল ৷

সেই সময় অন্নগরবাসি দয়ালু পুরুষেরা ঐ বপি

কুকে অতিক্ষীণ দেখিয়া কহিলেন যে ধনসত্ত্বে তোমার

প্রাণবিয়োগ হইবে এমত অনুতব হইতেচে তথাপি

সে অর্থব্যয় করিতে পার না এমত ধনধারী তুমি কি

কার্য্য করিব। অতএব তোমার মরণই ঔচিত্ত যে হেতুক

কৃপণ লোক ধন ঔপৗতূর্ন করিতে দুঃখ পায় এরণ

ধনক্ষতি হইলে শোক পায় এবণ সেই অর্থের বিতরণ

অন` ও তোগঅন যে সুখ তাহা প্রাপ্ত হয় না অন্য

প্রকার যে ধন ওৎসাহপূর্বক দান করিতে পারে না

এব০ ইচ্চাপ্রুমে তোগ করিতে পারে না সঞ্চয়কর্তার

সেই ধন নষ্ট হইলে দুঃখের নিমিত্তে অথবা গেদের

নিমিত্তে হয় । ইহা শুনিয়া সেই গৃঢ়ধন কহিল
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হে নগরবাসি পুরুষেরা আমাকে কি কহিতেচ আমি

অসূবয়েতেও বসুব্যয় স্বীকার করি না অর্থাৎ প্রাণ

ব্যয় করিতে পারি কিন্তু ধনব্যয় করিতে পারি না ।

অনন্তর প্রতিবাসি পুরুষেরা কহিলেন তবে তুমি পঞ্চত্ব

পাইলে রাজী কিমু। চোর তোমার ধনমহণ করিবেন।

বশিকুকহিল অন১২ বুদ্ধিহীন অনের ধন আনা লোক

গ্রহণ করিতে পারে আমি আপন ধন গলায় বঁাধিয়া

মরিব ইহা কহিয়া ধনের পোর্টলী লইয়া মরণার্থে

গঙ্গাতীরে গেল ।

সেখানে এক নাবিককে সম্মোধন করিয়া কহিল

ও তাই কৈবর্ত আমি আপনার কঠিন প্রাণতোগের

বাসনা করিয়াও যোগ করিতে পারি না সম্প্রতি পরি

জুনের শোকেতে বড় ব্যাকুল হইয়াচ্ছি আমাকেঅলে

মগ্ন করিয়া নষ্ট কর আমি তোমাকে এক সুবর্ণমুদ্রা

দিব । ধীবর কহিল তোমার কথায় বিশ্বাস হয়

না স্বর্ণমুদ্রা অামাকে দেখাও । তদনন্তর বশিক্

কৈবর্ভকে স্বর্ণমুদ্রা দেখাইয়া এবণ স্বয়ণ পুনঃ২ দেখিয়া

কহিল হে তাই নাবিক আমি এই সকল স্বর্ণমুদ্রা

বারমুার অগ্নিতে দগ্ব করিয়া অতিশুদ্ধ করিয়া রাখি

য়াচি ইহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যায় না তুমি

পুণ্যার্থে আমাকে নষ্ট করহ ৭ নাবিক সেই সকল

সূবর্ণমুদ্রা দেখিয়া বলিল তাল পূণ্যার্থেই তোমাকে

নষ্ট করিব । ইহ কহিয়া ঐ গৃঢ় ধন বশিককে

অলে অস্তে মগ্ন করিয়া মারিল এবণ সেই সকল
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স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চরিতার্থ হইল । , পণ্ডিতেরা কহেন

সকলের অনুপকারক এবণ সকল ভোগেতে রহিত

এমত যে কৃপণ হস্তাগত ধন এবণ সেই বিষয়ে যে

অবিবেচনা সে কেবলধনস্বামির হৃদয়ে খেদ জন্মায়

এব০ অমর্শাল দাযক হয় ও সকল যশ নষ্ট করে আর

মলালি জন্মায় ৷ * · · · · ·

- ü ইতি কৃপণ কথা সমাপ্তা ৷

'৷ অথ অলস কথন ।

সকল কার্য্যের ঔদ্যোগের যে হেতু সেই ঔৎসাহ

তাহাকে জীবের ধর্মবিশেষ কহা যায় সেই ঔৎ

সাহহীন যে মনুষ্ণ সে অলস হয় । তাহার ঔদ।

হরণ এই ৷ -

মিথিলা নগরীতে বীরেশ্বর নামে এক রাজমন্ত্রী

থাকেন তিনি দানশীল এবং অন্যন্ত দয়ালু সকল

দুর্গত এবণ অনাথ লোকেরদিগেরে প্রতিদিন তাহ।

রদের ইচ্চামত আহার দান করেন কিন্তু ঐ সকলের

মধ্যে অলস লোকেরদিগেরে অন্ন এব০ বস্ত্র দান

করেন । যে হেতুক অলস লোক অষ্টরাগ্নিতে

ব্যাকুল হইয়াও আলস্যপ্রযুক্ত কোন কর্ম করিতে

পারে না অতএব অলস লোক সকল দুর্গতের মধ্যে

প্রধান গশিত হইয়াচে অথবা আলস, পরম সুখ
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স্থান তদাশ্রিতকপে abত্তি যে হেতুক আলস্য মাত্র।

বলম্বুি পুরুষের অঙ্কুরূমন কোন বিষয়াকাঙ্ক্ষা করে

ন এবণ সে স্বয়০ কোন অভিলষিত কার্য্যে শ্রমযুক্ত

হয় না কেবল অট্রাগ্লি তাহার নিদ্রাজন সুখ নষ্ট

করে আমি এই বিবেচনা করি ৷

পরে অনেক লোভী লোক অলসেরদের অতীষ্ঠ

লাত শুনিয়া সেখানে গিয়া আলসেরদিগের সহিত

থাকিল যে হেতুক স্বজাতীয়ের সহবাস সকলের

সুখকর হয় এবণ স্বজাতীয়ের সুখ দেখিয়া কোন

আঁব সেখানে না যায় । পরে ধূর্তের। অলসেরদের

সুগ্ম দেখিয়া কৃত্রিম অ্যালস প্রকাশ করিয়া সেথানে

ভোজনড্রব গ্রহণ করিতে লাগিল । পশ্চাৎ, নিয়োগি

পুরুষেরা অলসশালাতে অনেক দ্রব্য ব্যয় জানিয়া

এই পরামর্শ করিল যে স্বামী অলসেরদিগকে অক্ষম

জালিয়া থাদ্য দ্রব্য দেন কিন্তু আলসতিন্ন অন১২

লোকও কপষ্ট করিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতেচে， সে আ

মারদের বুদ্ধিভ্রম প্রযুক্ত অতএব কেবল অামারদিগের

দোষেতেই প্রভুর ধন নষ্ট হইতেছে ইহাতে আমরা

প্রঠেবায়ী হইব । অতএব সকল অলসেরদের

পরীক্ষা করি এই পরামর্শ করিয়া অলসের যে গৃহে

শয়ন করিয়াছিল সেই গৃহে অগ্লি দিয়া নিকটে

থাকিল তখন ঐ গৃহে শায়ত্ত ধূর্ত সকল গৃহেতে

অতিশয় প্রত্নলিভাগ্নি দেখিয়া ভয়েতে দূরে পলায়ন

করিল । অলপালস পুরুষেরাও পলায়ন করিল ।
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প্রকৃত অলস চারি অন সেখানে শয়ন করিয়া পরস্পর

কথোপকথন করিতে লাগিল এবণ তাহারদের মধ্যে

এক জন বস্ত্রেতে আপনার মুখ ঢাকিয়া বলিতেচে

ওহে তাই কি নিমিত্তে এই কোলাহল হইতেচে ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল অামি এই অনুভব করি যে এই

গৃহে অগ্নি লাগিয়া থাকিবে । তথন তৃতীয় অলস

কহিতেচে এখানে এমত ধার্মিক লোক কেহ নাই যে

আর্দ্র বস্তু কিমু। আর্দ্র শয্যা করণক অামারদের শরীর

আবৃত করে । চতুর্থ অলস ইহা শুনিয়া কহিল

ও বাচাঁল সকল তোমরা কত কথা কহিতে পার কি

মৌনী হইয়া থাকিতেই পার না ।

· পশ্চাৎ নিয়োগি পুরুষের সেই চারি অলস লো

কের পরস্পরালাপ শুনিয়া এবণ তাহারদিগের ওপরে

র তয়েতে সেই চারি অলস লোকেরদের

কেশকর্ষণ করিয়া শীঘ্র গৃহের বাহিরে আনিলেন ।

অনন্তর নিয়োগি পুরুষের এক শ্লোক পাঠ করিলেন

তাহার অর্থ এই যেমত স্ত্রী লোকের স্বামী গতি এব০

দিগের দয়ালু পুরুষই গতি তদ্ব্যতিরেকে অন্য গতি

নাই । পরে সেই নিয়োগি পুরুষেরা অলসেরদিগকে

পূর্ঘহইতে অধিক সামগ্রী দান করিতে লাগিলেন ।

। ইতি অলস কথা সমাপ্ত ।

৷ চোর প্রভৃতি অলস পর্য্যন্ত পুরুষেরদের কথাকপক

H

প্রলুদাহরণ কথা সমাপ্ত ৷
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যে কারণের সড়েতে যে কার্যের সত্ত হয় অর্থাৎ

যে কারণ থাকিলে যে কার্য্য সম্ভব হয় তাহার নাম

অনূয় । এই স্থলে শৌর্য্য এবং বিবেক ওঔৎসাহ

এই গুণত্রয়রূপ কারণ থাকিলে মনুষ্যের বীরত্ব হয়

অতএব অনুয়েতে বীরেরদিগের উদাহরণ কহিয়াচি ।

এবণ যে কারণের আতাবে যে কার্য্যাতাব হয় তাহার

নাম ব্যতিরেক । এই স্থলে ঐ শৌর্য্যাদি গুণত্রয়ের

একৈকগুণ না থাকিলে মনুষ্য বীর না হইয়া চৌরাদি

হয়অতএব ব্যতিরেকে চৌরাদি পুরুষেরও প্রলুদাহরণ

কহিলাম । সমুদায়েত্তে কথার অনুয় ব্যতিরেক

রূপ যে দুই দ্বার তদূর। উদাহরণ ও প্রলুদাহরণ

সকল কহিলাম । সকল প্রকরণেতে বিরাজমান

এব• নারায়ণ সদৃশ শিব ভক্তিপরায়ণ শ্রীশিবসিংহ

মহারাজের অাড়া ক্রমে শ্রীবিদ্যাপতিকবিকর্তৃক

পরিচ্চেদ ৷ -

তদনন্তর হড়কোল রাজা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন

হে মুনিবর বীরেরদিগের কথা শ্রবণ করিলাম সম্প্রতি

সুবুদ্ধি লোকেরদের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি । মুনি

বলিলেন মহারাজ শুনহ যিনি অজ্ঞাত পরামর্শ জী

নিতে পারেন এবণ অদৃষ্ট পথ দর্শন করিতে পারেন

তিনি সুবুদ্ধি পুরুষ তাঁহার কথা শুনিলে মূর্খ লোক

পত্তি হয় বিশেষে যাহার বুদ্ধি অতিসূক্ষ্ম ও যাঁহার

মেধা প্রতিতার সহিত বর্তমান।হয় অার যিনি কুবূদ্ধি
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ও অবুদ্ধিহইতে তিন্ন তঁাহাকেই সুবুদ্ধি কহ যায়

তিনি নানা প্রকারক হন । তাহারদের মধ্যে প্রথম

সপ্রতিতকথা কহা যাইতেচে ।

৷ আখ সপ্রতিত কথা ৷

ঔপস্থিত ব্যাপারে র্যাহার বুদ্ধি বিতর্ক সংযুক্ত।

হইয়া স্মৃর্তিমতী হয় তাহাকে সপ্রতিভ কহা যায় ।

অথবা বুদ্ধির নৃতন` যে ওন্মেষ তাহার নাম প্রতিভা

সেই প্রতিতা যুক্ত যে পুরুষ তাহার নাম সম্প্রতিত তা

হার ইতিহাস ।

পূর্বকালে পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক

সময়ে সুলোচনা নামে নিজ প্রেয়সীর সহিত মৃগয়ার

কৌতুক দেখিতে রথারোহণ করিয়া ও চতুরঙ্গিনী

পশ্চাৎ এক বনমধে，ঔপস্থিত হইলে সৈন্যেরা মৃগের

অনুসন্ধান করিতে নানা দিগে গেল । রাজারাণীর

সহিত এক রথে আরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করত সদ্যোজাত

এব০ বস্ত্র গণ্ডোপরি শয়িত এক সুন্দর শিশুকে দে

লিঁয়। রাণীকে কহিলেন প্রিয়ে আশ্চর্য্য দেখে সিগহ

ও ব্যাঘ্রেতে ব্যাস্ত এই বন ইহার মধ্যে কি প্রকারে

মনুষ্যশিশুর সঞ্চার হইল । রাজপত্নী কহিলেন

এই বালক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিপ্রিয় ইহাকে দেখিয়া
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আমার হৃদয় করুণার্দ্র হইতেচে হে নাথ যদি তোমার

অাড়া হয় তবে এই বালককে লইয়া গৃহে গিয়৷

পুত্রস্নেহেতে প্রতিপালন করি । রাজা তাহা শুনিয়া

আস্তে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন আঃ পাপীয়সী ভূমি

ঘৃণারহিতা এবণ অতি সাহসিকা কি নিমিত্তে আড়াত

অননীজনক এবণ চত্তাল শঙ্কৗস্পদ এই যে বালক

ইহাকে তুমি অকারণ কোলে করিবা । রাজমহিষী

কহিলেন হে রাজনূ পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হয় না

দশী নিন্দনীয়। হয় ৭ পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে

পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হন না দুর্দশা নিন্দনীয়। হয়

বরণ পুত্রের গুণেতে অননী রত্নগর্ভা নামে খ্যাত হন

এবণ কাহার ললাটে বিধাতার কি প্রকার লিখন

আচে তাহাও জানিতে পারা যায় না আর প্রশcসিত

কুল ব্যতিরেকে সামান্য বণশভ্রাত বালকের এ প্রকার

সৌন্দর্য্য হয় না সে যে হওক করুণাপ্রযুক্ত ইহাকে

পরি্যোগ করিতে পারি না । অনন্তর রাজা মহিষীকে

পুনঃ২ বারণ করিলেন তথাপি রাণী বালক গ্রহণোদ

তা হইয়া ভূপালকর্তৃক তিরস্কৃত হইলেন ভূপালের।

স্বতাবত অাড়াতদাসহিষ্ণু হন এবং রাজপত্রীরাও

সৌভাগ্যমদ গর্বিত হন এই প্রযুক্ত পরস্পর কলহ

করিয়া রাজা রাণীর প্রতি আঠেন্ত ক্রোধ করিলেন এবণ

রাণীকে রথহইতে অবরোহণ করাইয়া দিলেন ৷

পরে রাজী সৈন্যেরদিগকে অাড়া করিলেন যে

কেহ এই যে নীচালুরাগিনী দুর্তগা স্ত্রী ইহার সহিত



Q৩

গমন করিবে আমি শত্রু ন্যায় তাহার মস্তক চেদন

করিব । পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন অঘ্রাননাশক যে কোপ

সে পুরুষের কোন দুরবস্থা না করে আল্লব্যাঘাত এবণ

গৃহঠোগ ও বলহানি আর সুহৃদ্ভেদ এই সকল অমঙ্গল

করে । পশ্চাৎ রাজা সকল সেনার সহিত লিজু

নগরে গেলেন ৷

রাজপত্নী সেই নির্ভুল বনমধ্যে অতিশয় ভীত।

হইয়া এই চিন্তা করিলেন যে নিষ্ঠুর পুরুষের পত্নীর

পরিণামে এই রূপ দশাই হয় অথবা এ চিন্তা বৃথ।

আমি যে কর্ম করিয়াচি সম্প্রতি তদনুসারে কার্য্য

করি এই বিবেচনা করিয়া শয়নীয় বস্ত্রের সহিত

বালককে ক্রোড়ে লইয়া এবণ দগ্ধারণ্যের ভস্মেত্তে

আপনার বস্তু মলিন করিয়া ও শরীরহইতে সমুদায়

ভূষণ থুলিয়া লইয়া একদিগে গমন করিলেন কিঞ্চিৎ

দূরে গিয়া হঠাৎ ব্রহ্মপুর নামে এক মাম পাইলেন

সেথানে দয়াবতী এক ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখিয়া প্রণাম

সপত্নীর নিমিত্তে দুঃখিত হইয়া তোমাকে আশ্রয়

করিয়া জীবনরক্ষা করিতে ইচ্ছা করি । ব্রাহ্মণী

কহিলেন তুমি দরিদ্রের বধূ নহ কোন রাজপল্লী বষ্ট

যে হেতুক তোমার কর্ণদ্বয় কুণ্ডল যোগ করিয়াচে এবণ

বাহুদ্বয় রত্নাভরণ পরিষ্ঠোগ করিয়াচেও হারয়োগের

চিহ্নযুক্ত স্তনদ্বয় আর পাদমুাল নূপুরহীন সম্প্রতি

ভূষণ ঠোগ করিয়াছে যে তোমার সর্বাঙ্গ সে সৌন্দর্য্য
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দ্বারা এই নিবেদন করিতেচে যে তুমি অবশ্য কোন

রাজপত্নী বট্ট কিন্তু এখন আমার নিকটে তোমার

অবস্থিতি করণে কোন বাধা নাই । পরে ঐ স্ত্রী

ব্রাহ্মণীর আশ্রয়ে থাকিয়াবালকের প্রতিপালন করিতে

লাগিলেন এবং বিধানপূর্বক ঐ বালকের বিশাখ এই

নাম রাখিলেন ৷

বিশাথ রাড়ীকর্তৃক পালিত হইয়া কৌমার দশাপ্রাপ্ত

হইলেন । পরে এক দিন রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন

যে আমার পিতার নাম কি । রাণী ঔত্তর করিলেন

আমি তাহা জানি না । বিশা` তাহা শুলিয়া কহি

লেন তুমি আমার জননী যদি আপনি আমার পিতার

নাম না জান তবে আমি অমূলক বিশাথ আর আমি

আড়াতপিস্তৃক তবে কি নিমিত্তে প্রাণ ধারণ করিব

যে হেতূ পুত্র জন্মিলে পিতা আহ্লাদিত হন আমি

অন্মিয়াচি ইহাতে কে আহ্লাদিত হইতেচেন এব০

জীবিত পুত্র পিতার অপর্ণ করে আমি জীবদ্দশায়

থাকিয়া কাহার তর্পণ করিব অতএব আমার জীবন

অসার্থক এই রূপ বিলাপ করত আতি কাতর হইয়া

ঔচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । রাজু মহিষী

সেই মনস্বি বালককে মরণোদ্যত দেখিয়া পূর্ব বৃত্তান্ত

সকল কহিলেন যে হে পুত্র এই সমুদায় বৃত্তান্ত

শুন এব০ তোমার প্রতি সেনহ করা এই যে অপরাধ

তাহাতে আমার এই দুর্দশা হইয়াচে । বিশাথ

সকল সমুাদ শুনিয়া কহিল আপনি এই প্রকার



Q

করেন নাই ইহাতে বুঝি যে আমিই তোমার দুর্দশার

কারণ এবণ আমার প্রতি তোমার মহতী প্রঠৌশ।

ভাচে তন্নিমিত্তে পরিষ্ঠোগযোগ) যে প্রাণ তাহা ল্যাগ

করিব না কেবল তোমার আশা পরিপূর্ণ করিবার

নিমিত্তেই বাঁচিব কহ তুমি কোথায় আমাকে পাইয়াচ

যে হেতুক দেশ এবং কালের অনুসারে ও পূর্বাপর

ভ্রানেতে ভ্রাতব কার্য্য বিষয়ে পুরুষের বিবেচন।

হইতে পারে তাহাতে কোন পুরুষহইতে আমার জন্ম

তাহা সেখানে গিয়া নিঝপণ করিব ।

পশ্চাৎ ঐ কুমার রাণীর সহিত গিয়া সকলারণ)

ভ্রমণ করিয়া এক সরোবর তীরস্থ সুখাসীন তপঃ

শৗল নাম ঋষিকে দেখিয়া প্রণতি পূর্বক নিবেদন

করিলেন হে মহাশয় আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।

ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি কি হেতু আসি

য়াচ । পরে বিশাথ মুনিকে সকল বৃত্তান্ত নিবে

দন করিলেন । তাহা শুনিয়া ঋষি কহিলেন যদি

তোমার সেই সময়ের শয়নীয় বস্ত্র পাওয়া যায় তবে

তোমার পিতাকে ও মাতাকে জানিতে পারি । পরে

কুমার রাণীর নিকট হইতে সেই বস্ত্রখণ্ড আনিয়।

মুনিকে দেখাইলেন । মুনিও নিজ গৃহহইতে সেই

বস্ত্রের দ্বিতীয় গণ্ডি অানিয়া দেখাইলেন এবণ ঔতয়

গণ্ড নিরূপণ করিয়া এক বস্ত্রের দুই খণ্ড ইহা নিশ্চয়

করিয়া মুনি কিচ্ছু লতূিত হইয়া কহিলেন হে কুমার
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বৃত্তান্ত শুন অামি অপসারম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র

তীত হইয়া মনে করিলেন যে বুঝি মুনি আমার

ইন্দ্রত্ব লইবেন ইহা ভাবিয়া তপোতপ্নের নিমিত্তে

তিলোত্তমা বিদ্যাধরীকে আমার নিকটে পাঠাই

লেন । তিলোত্তমার শূণ্টার চেষ্টাতে গর্বিত কন্দর্প

অামার মন স্ববশ করিল । পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়।

চেন কমলের ন্যায় চক্ষু এমত রমণীর কতুলমলিন

কট্টাক্ষেতে কবলিত চিত্ত যে লোক সে সদুপদেশ

গ্রহণ করে না ও তয় গণনা করে না ও প্রতিষ্ঠাতিলাষী

হয় না । অতএব সেই স্ত্রীতে আমার ঔরসে তুমি

অন্মিল। তিলোত্তমা আমার তপস্যা ভঙ্গেতে কৃতার্থ

হইয়া নিজ পরিধান বস্তু দুই ভাগ করিয়া স্মরণার্থে

আমারে আর্দবস্ত্র দিয়া দ্বিতীয়ার্ধে শয্যা করিয়া তো

মাকে শয়ন করাইয়া আপনি বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া

স্বর্গে গেল ৷

তখন বিশাথ জানিলেন যে দেবকন্যার গর্তে এব০

মুনির ঔরসে আমি জন্মিয়াছি ইহাতে পরম হৃষ্ট

হইয়া মুনির বরপ্রাপ্ত হইয়া সুলোচনার সহিত পৃথু

রাজের নগরে ঔপস্থিত হইলেন সেখানে কোন লে৷

কের গৃহে সুলোচনাকে গোপনে রাখিয়া আপনি

সেবকরূপে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবO

পৃথুরাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সপ্রতিত ও সর্বধ।

রাতে চতুর সেই কুমার ক্রমেতে রাজার দ্বারপাল

হইলেন । পরে দ্বারির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার
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প্রত্তাপে ও ঔপকারদ্বারা এবণ দানেতে আধিকারস্থ

সকল লোককে এবং যোদ্ধাগণকে আপন বশীভূত

করিয়া সুলোচনাকে কহিলেন হে জননি তোমার কি

ইচ্চা তাহা কহিলে সেই রূপ করি । সুলোচনা

দেবী কহিলেন হে পুত্র যদি পারহ তবে পৃথুরাজকে

শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আমার নিকটে আনিয়া দেও।

বিশাথ কহিলেন এই কর্ম আমার অনায়াসসাধ্।

পরে বিশাথ নিত্মানুরক্ত শৃঙ্খলহস্ত তিন চারি

অনকে সঙ্গে লইয়া আপনি থড়হস্ত হইয়া রাজার

সকল কর্মীবসর দেখিয়া সতীসদ কএক পুরুষকে

কহিলেন হে সতাসদেরা আমি তোমারদিগকে জানা

ইতেচি যে তোমরা আমার সহিত এক কার্য্যোদ্যোগী

হওকিন্তু তোমারদের মধ্যে এক পুরুষ আমার অনাত্মীয়

আচে সে যদি হন্ত পাদাদি চালন করে তবে এই

থড্রেতে তাহাকে শীঘ্র নষ্ট করিব সম্প্রতি আমি

রাজাকে বঁধিতেচি ইহ কহিয়া শৃঙ্খলহস্ত পুরুষ

দ্বারা রাজাকে বাঁধিয়া সি০হাসনহইতে নামাই

লেন। আনেক সতীসদ দেখিলেন যে অন্য ২ লোক

এই কার্ফে এক পরামর্শ হইয়া কৃতসন্ধান হইয়াচে

ইহাতেই তাঁহারা রাজার রক্ষার্থে কেহ অস্ত্রধারণ

করিলেন না । পরে বিশাথ সহচর পুরুষেরদের

আয়োজনেতে রাজী হইয়া কিঞ্চিৎ পরে বদ্ধ পৃথু

রাজকে সুলোচনার নিকটে লইয়া গেলেন ৷

সুলোচনা রাজাকে দেখিয়া পরম হৃষ্ট হইয়া
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কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমাকে চিলিতে

পার । পরে নৃপতি কহিলেন হে মহিষি আমি

তোমাকে জানিলাম তুমি আমার পত্নী । সুলোচনা

পুনর্বার কহিলেন এই বিশাথকে চিনহ । রাত্র।

কহিলেন আমি ইহাকে জানি না । রাড়ী কহিলেন

যাহাকে দেখিয়া আমি কহিয়াচিলাম যে দশা

নিন্দনীয়। হয় পুরুষ কখন নিন্দনীয় হয় না সেই

শিশু এমত ক্ষমতাপন্ন হইয়াচে য়ে তৎকর্তৃক তুমি

বদ্ধ হইয়াচ । এই কথাতে রাজী লত্তি হইয়া

রাণীকে অনেক স্তব করিলেন এবণ রাণীর অনুগ্রহেডে

পুনর্বার সেই রান্তের রাজা হইলেন । অনন্তর

বিশাগ ও রাণী রাজার অন্তঃপুরে গেলেন । বিশ৷

রাজাতে পিতৃভক্তি প্রকাশ করিয়া যুবরাজ হইলেন ।

পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে বিশাল। সৈন) ব্যতিরেকে

এব০ ধনব্যতিরেকে ও বিনা স্নেহ কীরক বাল্কবেতে

কেবল বুদ্ধিদ্বার পৃথুরাজকে জয় করিয়া রাজত্ব গ্রহণ

করিলেন । এবং রাজমহিষীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া

রাজ।ওরাণীর পূর্ববাক স্মরণ করাইলেন । অনন্তর

সেই বিশাল পৃথিবীমধ্যে অতি থাঠোপন্ন হইয়া

আত্ম প্রতিতা হেতুকরাজমন্ত্রী হইলেন সেই বিশাখের

পুরুষকারের বিবরণ নীতিসর্বস্ব পুস্তকে এবণ মুদ্রার।

ক্ষস গ্রন্থে লিখিত আচে সেই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি

চলিতেচে এব০ তাহার ইতিহাস অদ্যাপি প্রকাশ

পাইতেচে । …

। ইতি সপ্রতিত কথা সমাপ্তা ৷
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৷ অথ মেধাবি কথা ৷

, যিনি একবার ঔক্ত যে বিষয় তাহা গ্রহণ করিতে

পারেন এবণ শ্রুতবৃত্তান্ত কখন বিস্মৃত হন না তঁাহার

বুদ্ধি যদি এই প্রকার ধারণাবর্তী হয় তবে সেই পুরুষকে

মেধাবী কহা যায় । তাহার ঔদাহরণ এই ৷

গৌতূ দেশে শ্রীহর্ষনামা এক পণ্ডিত তিনি অতিশয়

কবি চিলেন এক সময় নলচরিত্র নামে এক কাব্য

রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ওমনে।

রম এব০ গুণালঙ্কারযুক্ত এই প্রকার যে কাক সে

কবিরদিগের যশের নিমিত্তে হয় তদ্ভিন্ন যে কাক সে

ঔপহাসের নিমিত্তে হয় অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা

করিবেক এবণ সত্তার মধ্যে কবিতাবেত্তারদিগের

লিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে যে কাব) পণ্ডিতের।

গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে কবির কি ফল ।

পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত্ত সমাজের

ওদেশে বারাণসী গেলেন সেখানে গিয়া কক্কে

নামা পণ্ডিতকে স্বাতিপ্রায় নিবেদন করিলেন ।

কক্বোক পণ্ডিত সৎসার সুখে বিরক্ত সর্বদা অপসা

তে থাকেন মধ্যাহ্ন কালে সনানার্থে যথন মণিকর্ণি

কাতে গমন করেন সেই সময় পথিমধ্যে গমন করত্ত

ঐ কাব) শ্রবণ করেন ৷

শ্রীহর্ষ প্রতিদিন সেই পণ্ডিতের সহিত যাইয়া
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স্বকৃত কাক শ্রবণ করান কিন্তু কোন উত্তর পান না

এই নিমিত্তে এক দিন পণ্ডিতকে কহিলেন হে পুরুষ

শ্রেষ্ঠু, আমি এই কাব্যেতে অনেক পরিশ্রম করিয়াচিহ্ন

তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে পণ্ডিতড়ালে তোমার ঔদ্দেশে

এবণ স্বদেশীয় বাৎসল্যেতে অনেক দূরহইতে তো

মার নিকটে আসিয়াচি এব০কাব্যের সদসদ্বিবেচনা

হওনের প্রয়োশাতে পথে যাতাযাত করিয়া তোমাকে

শুনাইতেচি আপনি কাব শুনিয়া কিছু নিন্দা করেন

লা প্রশOসাও করেন না ইহাতে এই অনুভব করি যে

আপনি কাব্যের মধ্যে কর্ণার্পণ করেন না । কক্কোক

পণ্ডিত ওত্তর করিলেন আমি কি প্রকারে কার্পণ

করিলাম না সম্পূর্ণকাক শ্রবণ করিয়া শব্দের এবং

অর্থের সদসদ্বিবেচনা করিয়া ও সন্দর্ভশুদ্ধি অানিয়া

বিশেষ কহিব এই ইচ্চাতে কিচ্ছু কহি নাই এই কাক

আমি শুনিয়াচি এব০ মনেতে ধারণ করিয়াচি যদি

তুমি প্রচেয় না কর তবে শ্রবণ করহ ইহ কহিয়।

কাব্যের শ্রত যে শ্লোক সকল সেই সমুদায় পাঠ

করিলেন । শ্রীহর্ষ তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন

এবণ আনন্দিত হইয়া কক্কে পণ্ডিতের পাদপ্পুয়ে

প্রণাম করিয়া কহিলেন হে কক্কে মহাশয় আমি

তোমার মেধামহত্নে অস্তে তুষ্ট হইলাম । কল্লুেক

পত্তিত সেই কাব্যের গুণের প্রশOসা করিয়া এবণ

দোষের সমাধান করিয়া এবণ বিশেষ২ অর্থ কহিয়।

শ্রীহর্ষকে সহর্ষকরিয়া গৃহে পাঠাইলেন । পণ্ডিতের।
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কহিয়াচেন যে গুণড় লোকেরা দ্রব্যের দোষ গ্রহণ

না করিয়া যে২ গুণ তাহাই গ্রহণ করেন যেমত ভ্রমর

কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের পুষ্পেতে মধুপান করিতে না পারি

য়াও গন্ধ গ্রহণ করে ৷

। ইতি মেধাবি কথা সমাপ্তা ৷

৷ অথ সুবুদ্ধি কথা ৷

যে পুরুষের মেধা এবণ প্রতিতা ও বুদ্ধি এই সকল

শুকত্তর হয় এবণ যিনি সন্দেহ অঞ্চুনক্ষম হন তিনিই

সুবুদ্ধি কপে থ্যাত্ত হন । তাহার ঔদাহরণ ।

মিথিলা নগরীতে কর্ণাট্ট কুলসম্ভব হরসিংহ নামে

এক রাজা চিলেন তঁাহার সতাতে সার্ত্র শাস্ত্রবেত্তা

এবণ দণ্ড নীতি শাস্ত্রে কুশল গণেশ্বর নামী এক মন্ত্রী

চিলেন । দেবগিরির রাজা রামদেব ঐ মন্ত্রির

নানা প্রকার সূবুদ্বিতা শুনিয়া আঠোশ্চর্য্য জ্বাল করিয়া

চিন্তা করিলেন যে কি হেতু ভূমিনিবাসী গণেশ্বরের

বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি শুনিতে পাই তাল সকল নি

কপণ করিতেচি ইহী তাবিয়া রামদেব নরপতি হর

সিংহ রাজার সহিত মিত্রতা করিলেন যে হেতুক

যাহারদের ক্রিয়ার স্থিরতা থাকে এবং যাহারা শূর

ও মহাত্মা হন সেই প্রকার সদৃশ লোকেরদের পরস্পর

যে প্রীতি সে কল্পলতার ন্যায় আচরণ করে ।
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অপর কোষ এবণ সৈন্য নষ্ট হইলে আর তৃঠে বিকার

প্রাপ্ত হইলেও যদি সদ্বশত্নাত্তলোকের সহিত মিত্রত।

থাকেতবে সেই মিত্রতা কল্পবৃক্ষের মত ব্যবহার করে

অর্থাৎ মিত্রের অভিলষিত ফলপ্রদ হয় ৷

অনন্তর ঔতয় পক্ষের ওপঢৌকন দ্বারা সৌহৃদ্য

হইলে রাজা রামদেব হরসিণহ রাজার নিকটে লি

'নদ্বারা এই প্রার্থনা করিলেন যে সন্দেহ নিরাসার্থ

এক বুদ্ধিমান এবণ এক মূর্খ এই দুই লোককে আমার

নিকটে পাঠাইবেন । হরসিণহ রাজা সেই লিখন

দেখিয়া পাঠ করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন যে হেতুক

মিত্রের বাক্য অলঙ্ঘ, সম্প্রতি কোন বুদ্ধিমানকে

এবং কোন মূর্খকে পাঠাইব । এতদ্রপ চিন্তাবাকুল

রাজাকে দেখিয়া গণেশ্বর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন হে

রাজনূ তোমার কি চিন্তা । রাজা ঔত্তর করিলেন

মিত্রের আত্মা নির্বাহ করণের অসঙ্গতি দেখিয়া

লঘু' হইতেচে কোন বুদ্ধিমান পুরুষকে কোন মূর্খকেই

বা পাঠান যাইবেক ইহা চিন্তা করিতেচি । মন্ত্রী

কহিলেন হে মহারাজ কোনহ পুরুষকে পাঠাইতে

হইবে ন। । রাজা কহিলেন আঃ মিত্রের প্রাথর্ন।

কি তা হইবেক । মন্ত্রিরাজ কহিলেন হে ভূপাল

তোমার মিত্রের প্রার্থনা সিদ্ধি হইবে যে হেতুক রাম

দেব রাজার দেবগিরির রাস্তেতে কি দুর্লভ সামগ্রী

অাছে অনেক পণ্ডিত আছেন অনেক মূর্খও আছে

সেই হেতুক এথানহইতে পণ্ডিত কিম্ মূর্খ লোককে
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পাঠাইলে তঁাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে আমি

এই বিতর্ক করি যে রামদেব রাজা পণ্ডিত এবণ

অতিশয় কৌতুক এ প্রকার দুই পুরুষ যন্ত্রাচ্চলে
তোমার মন্ত্রী যে অামি অামার এই পরীক্ষা করিবেন

যে আমি পণ্ডিতকে আর মূর্খকে জানিতে পারি কি

ন] অতএব হে নরেনদ্র আপনি এই ঔত্তর লিমিটবেল

যে বুদ্ধিমানূ লোক এ রান্তে নাই এবণ তোমার আম্বি

কারের মধ্যেও দেখি না বারাণসীতে এবণ আন্

পুণ্যতীর্থে বুদ্ধিমানের অনুসন্ধান করিবেন ঔত্তম

বুদ্বির ফল এই যে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় অতএব

ইন্দ্রজাল সদৃশ যে সাম্প্রসারিক ব্যাপার তাহার মধ্যে

বুদ্বিমানূ লোক কি নিমিত্তে অবস্থিতি করিবেন

তিনি কোন নির্ভুনস্থানে অার গিরিগহ্বরে যোগাবল

মুন করিয়াথাকিবেন উদ্ভিন্ন যে মূর্খ লোক সে সর্বত্র

সূলত সেই অবস্তর প্রেরণে কি ফল অতএব তাহার

পরিচায়ক চিহূ লিখিতেছি ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সকল

মনুষ্যের হস্ত পাদাদি সমান হয় ইহাতে যে ব্যক্তি

সকল লোক কর্তৃক নিন্দিত হয় সেই মূর্খ অপর

মানব জন্মপ্রাপ্ত হইয়া যে লোক পু® সঞ্চয় না

করে এবং যশ ওপার্জন না করে তাহাকেই মুর্খ কহ।
যায় ৷

রাজ। হরসিণহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন তাহাই

করহ । গণেশ্বর মন্ত্রী ঐ পরামর্শপূর্বক রামদেব

রাজাকে সেই বাপ ঔত্তর লিফিলেল । রাজা রামদেব
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সেই পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবণ সভাসদ

সমাজের মধ্যে হরসি০হ রাজাকে এব০ গণেশ্বর ।

মন্ত্রীকে এই রূপ অনেক প্রশংসা করিলেন সাধু রাজা

সাধু যে রাজার রাজনীতিকপা যে নদী তাহার কর্ণ

ধারস্বরূপ এবণ ধর্মজ্ঞ এই গণেশ্বর মন্ত্রী অাঁচেন ।

সেই কালে রাজা রামদেব এক শেলাক পাঠ করিলেন

তাহার অর্থ এই । যেমত পণ্ডিতেরা গণেশের গুণ

সমূহ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং লোকের সমুদ্রের

সমুদায় অল কলসদ্বারা ঔঠাইতে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ

শেষ করিতে পারে না সেই মত কোন ব্যক্তি ঐ গণে

শ্বর মন্ত্রীর গুণগ্লামের সণ্টা কথনে বর্তমান হইয়া

সকল কহিতে পারেন না এবণ যাহার যাবল্লৌকিক

কর্মেও বৈদিক কর্মে অতিশয় নিপুণতা আচে এবণ

চন্দ্রের ন্যায় নিম্মল যশ এবস্ত যে সেই গণেশ্বর

মন্ত্রী তিনি জয়যুক্ত হওন । ^

। ইতি সুবুদ্ধি কথা সমাপ্তা ৷

ü অথ অতুদাহরণ কথা ৷

পূর্বোক্ত প্রলুদাহরণের ন্যায় অতুদাহরণের অর্থ।

বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত যে কুবুদ্ধি আর অবুদ্ধি তাহারদি

গের কথা আমি সপ্তক্ষেপে প্রস্তাব করিব সেই দুই

পুরুষের মধ্যে প্রথমে কুবুদ্ধির কথা বিবরণ করিতে
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চি । যে লোকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া ও কুপথগ।

মিনী হয় সেই পুরুষ কুবুদ্ধি কপে থ্যাত হয় । এবণ

সে পাপ ও অযশের স্থান হয় তাহার স০সর্গব্ল্যাগই

তাহার পরিচয়ের ফল । সেই কুবুদ্ধি দুই প্রকার

বঞ্চক আর পিশুন এই দুই পাপী লোক প্রায় নীচ

কূলে জন্মে ।

৷ অথ বঞ্চক কথা ৷

সেই বঞ্চক যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেচে ।

যে লোক কুক্রিয়াতে নিপুণ এবণ যাহার বাক্য অতি

মৃদু আর কার্য্য অতি কুৎিসত সেই পর চিত্তাপহীরক

লোক বঞ্চক রূপে ºpাত্ত হয় তাহার ঔদাহরণ এই ৷

গোদাবরী নদীতীরে বিশালী নামে এক নগরী

তাহাতে সমুদ্রসেন নামে এক রাজা চিলেন । তা

হার পুত্র চন্দ্রসেন নাম তিনি আস্তে সরল হৃদয়

তঁাহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বশিক্

রাজপুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা করিল । তাহা পণ্ডি

তেরা কহিয়াচেন যেমত মৃগ সকল ব্যাঘ্রের তক্ষশীয়

হয় এবণ সর্পেরাগকড়ের তক্ষা হয় এবণ আন) পক্ষিগণ

স্টাচান পক্ষির তক্ষ্য হয় সেই প্রকার সাধু লোক

কূলোকের বঞ্চনীয় হন । অতএব বশিক বিবেচনা

K

করিল যে এই রাজকুমার অতি সূপ্রকৃতি ইহার ধন
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আমার সুগ্গ্নাহ হইবে সেই কারণ ইহার ওপাসন।

করি । পরে বশিক সেই রাজপুত্রের সেবা করিতে

লাগিল তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম

সুরসা পরিণামে বিরসা হয় । বশিক সেই প্রকৃতি

দ্বারা সেবা করত নানোপাসনাতে রাজকুমারকে বশী

ভূত্ত করিল ।

অনন্তর সেই বঞ্চক চিন্তা করিল যদি কোন ঔপ।

য়েতে এই রাজকুমারকে দেশান্তরে লইয়া যাইতে

পারি তবে ইহার তাণ্ডারের যে ২ ওৎকৃষ্ট রত্ন তাহ।

গ্রহণ করিতে পারিব পশ্চাৎ, বঞ্চক নানা বিশ্বম্ভ বাক)

করণক কৌতুক প্রস্তাবে অন্য দেশের নানা মনোহর

কথা কহিতে লাগিল এবণ সেই কথা শ্রবণেতে সন্তুষ্ট

রাজকুমারকে কহিল যে হে কুমার তুমি যৌবরান্তে

অতিষিক্ত হইয়াচ কিন্তু নির্যসূলতী অথচ ঔপভুক্ত।

যে স্ত্রী তাহাতে এবং অন্য২ যে ভোগ্য বস্তু অদূর।

তোমার কি সুখ হইতে পারে দেশান্তরেই সুখানুভব

হইতে পারে যেখানে প্রতিদিন অদৃষ্ট বস্তুর দশর্ন

হয় এবং অভুক্ত দ্রব্যের তোতন ও অননুভূত্ত বস্তুর

অনুভব হয় সেই স্থানের বৃত্তান্ত সকল কহিতেচি

তুমি শুন । প্রফুল্ল সরসীরুহ সণযুক্ত সরোবর

সকল ও ষঢ়পদসহিত যে কুসুম তাহাতে শোভিত

লতা সকল ও অদৃারা ব্যাপ্ত বন এবণ সুবর্ণওরত্নেতে

বিচিত্রিত নিতমু দেশ এমত পব্বত সমূহ আর আলুচ্চ

আট্টালিকাদিসহিত নগর এব০ নানা প্রকার কেলি
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কুশলী রমণী আর ভয়ঙ্কর মূর্তি এমত যোদ্ধাগণ এই

সমুদায় দ্রব্য কোন বুদ্ধিমানূ লোক নানা দেশ ভ্রমণ

না করিয়া দেখিতে পান ।

চন্দ্রসেন ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে সথে কি

কপে দেশান্তরদর্শন করিব তন্নিমিত্তে আমার মহে৷

দ্বেগ হইতেচে । বণিক কহিল তারেতে অল্প এবণ

মহামূল এমত ধনেতে বিদেশ দর্শর্ন হইতে পারে

যদি তোমার মনঃস্থির হয় তবে তুমি রাজপুত্র বষ্ট

এব০ তোমার অনেক ধন আচে অন্তঃকরণ লিত্তান্ত

স্থির করহ তবে অবশ্য সিদ্ধ হইবে । রাজপুত্র

- কহিলেন হে মিত্র আমি মনঃ স্থির করিয়াচি ।

সেই সময় বঞ্চক বণিক বলিতেচে যদি এই পরামর্শ

অন্য লোকের কর্ণপথগামী না হয় এবং কেহ বিতর্ক

করিতে না পারে তবে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে ।

যুবরাজ কহিলেন কেহ বিতর্ক করিতে পারিবে না ।

তদনন্তর ঐ বঞ্চক দেশান্তর দর্শনোৎসুক এবণ নান৷

প্রকার অর্থ সহিত রাজকুমারকে লইয়া চলেতে অন

দেশে চলিল তাহার সমভিব্যাহারী সেনাগণ কি

ঙ্কিদূরে গিয়া ফিরিয়া আাইল । পরে রাজকুমার

আর বঞ্চক এই দুই অন ওত্তম অশ্বারোহণ করিয়া

কোনহ দিগে গেলেন ৷

পশ্চাৎ রাজকুমার দূর্গমন পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধ।

ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া কোনহ বন মঞ্চে অন

সমীপস্থ এক বৃহবৃক্ষ দেখিয়া অশ্বহইতে নামিয়া
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সেই বৃক্ষের চায়ার মধ্যে বসিলেন । রাজকুমার

স্বভাবতঃ সুক্ষাতিলাষী অতএব অলপান করিয়া ।

চায়ার মধ্যে তৃণশয্যাতে নিদ্রা গেলেন । বঞ্চক

যুবরাজকে নিদ্রিত দেখিয়া মনে করিল যে আমার

কার্য্য সাধনের সময় এই ৭ পরে ঐ দুরাত্মা বশিক্

রাজপুত্রের পাদ সেবা করত তঁাহাকে অতিশয় নিদ্রিত্ত

বুঝিয়া লত্তাত্তে বন্ধন করিল পশ্চাৎ লত্তাবদ্ধ সেই

রাজকুমারের হৃদয়ারোহণ করিয়া শস্ত্রেতে দুই চক্ষু

বিদ্ধ করিল যথন রাজকুমার হে মিত্র আমাকে রক্ষা

কর এই বাক্য কহিতে লাগিলেন বঞ্চক সেই সময়

সকল ধন এবং তুরগদ্বয় লইয়া কৃতকার্য হইয়া

পলায়ন করিল ।

রাজকুমার সেই অরণ্য মধ্যে আর্তনাদ করত

রোদন করিতে লাগিলেন এবO নেত্র বেদনাতে কাত্তর

হইয়া হন্ত পাদাদি নিক্ষেপ করণেতে বন্ধনহইতে মুক্ত

হইলেন । অনন্তর ক্লেশকাত্তর যুবরাজ বলহীন

ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পুনর্বার ভূমিতে পড়িলেন । সেই

বৃক্ষোপরি এক বৃদ্ধ শুক বসতি করে তাহার দুই পুত্র

মহাশুক তাহারা সঞ্চরণাসমর্থ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতিদিন

আহার আনিয়া দেয় । এক সময় ঐ দুই শুক বৃদ্ধ

তাতকে কহিল হে পিতা আজি আমরা লম্পর্দিা নদী

তীরে এক অদ্ভুত কন্ঠস্থান দেখিয়াছি । বৃদ্ধ শুক

জিজ্ঞাসা করিল সেই অদ্ভূত কি প্রকার দেখিয়াচ

তাহা কহ । পরে মহীশুকদ্ধয় কহিতে লাগিল নন্মদ।
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নদীতীরে ঘূথিকাপুর নামে এক নগর তাহাতে নীলরখ

নামে এক ভূপতি তাঁহার পুত্র চিত্ররথ নাম তিনি

অন্ধ। বৈদের।তাঁহার চিকিৎসা করিতেছে তথাপি

তাহার অন্ধতা দূর হইল না তন্নিমিত্তে তাঁহার রাম্ভ

রাত্রি কালে দীপ রহিত গৃহের ন্যায় হইয়াছে সেই

অতিশয় কষ্ট স্থান অদ দেখিয়াছি । বৃদ্ধ শুক

কহিল হে পুত্রদ্বয় নষ্ট চক্ষু প্রতিকারের নিমিত্তে এক

ঔষধ আছে কিন্তু তাহা বৈদেরা জানেন না । দুই

শুক জিজ্ঞাসা করিল সে তৈষপ্ত কি রূপ । বৃদ্ধ শুক

ওত্তর করিতেচে এই বৃক্ষের শুল্ক অথবা আল্ট্রপুষ্পেতে

অস্ফুন করিয়া যদি নেত্রেতে দেয় তবে নষ্টনেত্র যে

লোক সে সুলোচন হয় ৷

তখন বৃক্ষ তলস্থ রাজপুত্র চিন্তা করিলেন আহে।

বিধাতা অনুকূল হইলেন বিহঙ্গের কথা প্রসঙ্গে পর

চক্ষুর ঔষধের প্রস্তাব ক্রমে ঔষধোপদেশ হইল সে

ঔষধও সম্প্রতি সুলত বটে সেই বৃক্ষের পুষ্পেত্তে

অঞ্চুন করি তখন যুবরাজ তাহা করিলে প্রথমাল্গুনে

তে নেত্রের বেদনা দূর হইল দ্বিতীয়াঙ্গুনেতে তার।

হইল তৃতীয়াঙ্গুনেতে ওৎকৃষ্ট দৃষ্টি হইল ৷ তদনন্তর

কুমার হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যদি এই

স্থলেই দুষ্ট মিত্রবৃত্ত বিপত্তিহইতে ওত্তীর্ণ হইলাম

তবে সম্প্রতি কি কর্তৃক এই দুরবস্থাতে যদি পুনর্বার

গৃহে যাই তবে অন্য লোকের ওপহাস স্থান হইব

এব০ অাপনার অযোগ্যতা প্রকাশ হইবে সে মরণ
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হইতেও আস্তে মন্দ সেই হেতুক এথনিহইতে নিজ

অালয়ে গমন করিব না অনুভূত এই ঔষধ লইয়া যুথি

কাপুরে যাই এবং সেই চিত্ররথ নাম রাজপুত্রের

নেত্ররোগের ঔপশম করি তাহা হইলে রাজা নীলরখ

আমার বাঞ্ছাসিদ্ধি করিবেন । যুব রাজ এই

পরামর্শ করিয়া পথানুেষণ করিয়া কিছু কালেতে

যুথিকাপুরে গেলেন ৷

অনন্তর নীলরখ নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

চিত্ররথ নামে রাজকুমারের নেত্ররোগ শান্তি করি

লেন । রাজ্য নীলরথ পরমহ্স্ট হইয়া ঐ যুব

রাজকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবণ সমাগত রাজ

পুত্রের কথা ও গুণেতে ও শণলদ্বার। অার কুল অানি

য়ী চিত্ররথের কশিন্ঠ ভগিনী চিত্রসেনাকে সেই

রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন এবণ তঁাহারে

চত্তর্ভীগৈক তাগ রাম্ভ দিলেন তদবধি চন্দ্রসেন চন্দ্র

বদনা চিত্রসেন যে নিজ পত্নী তাহার সহিত রাষ্ক

সুখানুভব করিতে লাগিলেন । কোন সময়ে চন্দ্র

সেন শ্বশুরমন্দিরে গমন করিতেচেন এই সময় পন্থি

মধ্যে অাগমন করিতেচে যে সেই বঞ্চক বশিক তা

হাঁকে হঠাৎ দেখিলেন এবণ দর্শনম্নণেই ঘোটক

হইতে অবরোহণ করিবামাত্র ঐ বঞ্চক দেখিল যে

সেই রাজপুত্র এখানে আচেন ইহাতে ভীত হইয়া

পলায়ন করিল ।

চন্দ্রসেন পদাতিদ্বারা বঞ্চককে আনাইয়া আলি
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ঈন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মিত্র তোমার

মঙ্গল । তাহা শুনিয়া বশিক কিচ্ছু ঔত্তর করিল না।

রাজপুত্র মিত্রলীতেতে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজমন্দিরে

গমন ঠোগ করিয়া সেই বশিকের সহিত নিজমন্দিরে

গিয়া নিতুন স্থানে বসিলেন । পরে রাজকুমার

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন হে সথা তুমি এত ধন লাত

করিয়া কেন এমত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াচ । বঞ্চক কহি

তেচে তো রাজকুমার আমি স্বাভাবিক লুরু বশিক্

তোমার ধন লইয়া বাশিন্তার্থে বৃহন্নৌকারোহণ করি

য়া সাগর পারে গিয়াচ্ছিলাম সেখানে ক্রীত বস্তু

বিক্রয় করিয়া মূল ধনহইতে একশত গুণ লাভ পাইয়া

অথাহইতে আসিতে সমুদ্রের তর্টের নিকষ্টে আমার

বৃহত্তরণ” মগ্ন হইল তাহাতেই আমার সকল ধন

নষ্ট হইল এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আসিয়াচি

সে যে হওক অামি পূর্বে তোমার নিকটে অনেক

অপরাধ করিয়াচি তন্নিমিত্তে তুমি আমার প্রাণ দণ্ড

করহ । রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে

মিত্র কিছু ভয় করিবা না তুমি আমার বন্ধু অতএব

যাবত্ত্বীবন প্রতিপাল হইব। এবং আমি সম্প্রতি তো

মারে অনেক ধন দিব তাহাতেই তুমি স্বচ্চন্দে কাল

যাপন করিতে পারিব। । অনন্তর বশিক অতিশয়

তীত হইয়া ঔত্তর করিল হে রাজ নন্দন আমার মন

স্বীয়াপরাধে নিতান্ত দুষ্ট হইয়াচ্ছে এই কারন তোমার

কথা প্রষ্ঠেয় করে না আর তোমাতে আমার কিছু
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মিত্রানুরক্তি চিল না অতএব তুমি কি কারণ আমার

প্রতি প্রসন্ন হইবা ।

চন্দ্রসেন বঞ্চকের কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমার

কার্ফ অামার বশীভূত বটে কিন্তু আমি তোমার

কার্য্যের প্রভু হইতে পারি না তাহা বিস্তারিত কহিতে

চি তুমি তোমার কার্য্যের কর্তা এবণ তোমার পথও

অনুগত অাচে যেমত স্বেচসা তাহাই করিব। কিন্তু

আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া কোন২ কার্য্য না

করিয়াচি দেখ স্বজনসহিত রাপ্ত এবণ বিপুলৈশ্বর্য্য

এই সমুদায় ঠোগ করিয়াচি অতএব আত্মকার্য্যে

আমার অধিকার আছে কিন্তু পর ব্যাপারে কিছু

প্রভুত্ব নাই । বঞ্চক এই সকল কথা শুনিয়া আস্তে

লত্তি হইল এবং সেই লণ্ডুতে বশিকের হৃদয়

বিদীর্ণ হইয়া বঞ্চক পঞ্চত্ব পাইল।

রাজপুত্র বশিকের মরণজন দুঃথেতে কাতর হইয়া

ওঁচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । চিত্রসেনা

স্বামিকে কাত্তর দেখিয়া নিবেদন করিলেন যে হে

নাথ এই ব্যক্তি কে এব০ কোথাহইতে আসিয়াচিল

অার কি প্রকারে মরিল এব০ আপনিইবা কি নিমিত্তে

করুণাপরাধী হইয়া রোদন করিতেচেন । পশ্চাৎ

চন্দ্রসেন ওস্তুর করিলেন যে এই লোক পূর্বে আমার

সহিত অতিবৈশিষ্ঠাচরণ করিয়াচেন যে হেতুক

আমার সর্বস্বাপহারক যে এই লোক আমি ইহার

অায়ত্ত চিলাম তথাপি আমাকে প্রাণের সহিত নষ্ট
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করেন নাহি । চিত্রসেনা বৃত্তান্ত শুনিয়া নিবেদন

করিলেন যে হে স্বামিনূ এই মনুষ্য যে তোমাকে নষ্ট

করে নাই সে ইহার ভ্রান্তি ক্রমে হইয়াচে কিন্তু ড্রাল

পূর্বক হয় নাই । পরে চন্দ্রসেন কহিলেন হে প্রিয়ে

এই লোক কুকর্মকারী বটে তথাপি আমি ইহাকে

শ্রেষ্ঠ অান করি যে হেতুক পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া

লন্তুাতে সম্প্রতি মোহিত হইল । নীতিবেত্তারা এই

রূপকহিয়াচেন যে লোক কুপথগামী হইয়াওকদাচিৎ

লত্তি হয় সে লোক ও শ্রেষ্ঠ কিন্তু অনভিজাত লে৷

কের মনেতে কখনও লজ্বা হয় না । এই কপ কথোপ

কথনের পর রাজকুমার ঐ বশিকের স্বজাতীয় লোক

দ্বারা দাহ ও শ্রাদ্ধ করাইলেন তথাপি বশিক স্বকর্মের

- ফল যে লৌকিক আকীর্ভি লাত এব০ মরণোত্তর নরক

তোগ তাহা করিল ।

। ইতি বঞ্চক কথ] সমাপ্তা ৷

৷ অথ পিশুন কথা ৷

যে লোক আত্মোপকারকের দ্বেষ করে এব০ লির

পরাধ ব্যক্তিকে সাপরাধ আড়াল করে ও অাপনি সাপ

রাধ হইয়াও লত্তি হয় না সেই পুরুষ পিশুনকপে

üাত এবণ সে জগতের অপ্রিয় হয় । তাহার

ঔদাহরণ ।
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কুসুমপুর নামে এক নগর তাহাতে প্রধান মন্ত্রিকতৃক

অতিষিক্ত চন্দ্রগুপ্ত নামা এক রাজা চিলেন । সেই

রাজার শাসিত রাস্তেতে কোন ব্রাহ্মণদম্পতী বাস

করেন কিছু দিনে ব্রাহ্মণীর এক পুত্র অন্মিল । পরে

ব্রাহ্মণের মৃতু হইল ব্রাহ্মণ” শিশু পোষণাসামর্থ্য

প্রযুক্ত সেই পুত্রকে ঠোণ করিল তাহাতেই শিশু অনাথ

হইল । সেই সময় ব্রাহ্মণের প্রতিবাসী সোমদত্ত

নামে এক বণিকূঐ শিশুকে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া

এব০ সেই স্থানহইতে বালককে অানিয়া নিজধন

বায়েতে প্রতিপালন করিল এবণ ব্রাহ্মণব্ধারা সÓসকার

করাইয়া কায়স্থদ্বারা বিদ্যাভ্যাস করাইল ৷

এক সময়ে কোন দৈবজ্র কায়স্থ গৃহে সেই বাল

ককে দেখিয়া এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার

অর্থ এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অাত এবণ বশিকের

অন্নেতে বর্দ্ধির্ত অার কায়স্থহইতে লর্বিদ যে এই

বালক এ অবশ্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইবে । আদিনাবধি

সকল লোক ঐ বালককে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিতে আরম্ভ

করিল । অনন্তর বশিক্ সেই দ্বিজবালকহইতে

প্রলুপকার বাসনা করিয়া তাহাকে রাজসন্নিধানে

রাগ্লি এব০ যে পর্য্যন্ত রাজা সেই ব্রাহ্মণ পুত্রের

আরাধ্য হইয়া প্রসন্ন না হইলেন তাবৎ বশিক নিজ

ধনেতে ঐ বিপ্রসন্তানকে প্রতিপালন করিল । পরে

রাজ ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল হইলে ব্রাহ্মণও ধন

প্রাপ্ত হইল । তাহা দেখিয়া বশিক তৎপ্রতিপালনে
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ঔদাসীন হইল । ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বশিককে ঔদ।

সৗন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে হে আত তুমি এ

· পর্য্যন্ত আমার প্রতিপালন করিলা এখন কেন না

কর । বশিক্ ঔত্তর করিল তাল তুমি সম্প্রতি রা

জানুগ্রহেতে অনেক ধন লাতকরিতেচ এব• অনেকের

প্রতিপালন করিতে পার আমি বশিকজাতি কেল

আমাহইতে এºীন আত্মপ্রতিপালনেচ্ছা কর বরণ

তুমি আমাকে প্রতিপালন করিতে পারহ ৷

সেই দুই জনের পরস্পর এত্তদ্রপ কথোপকথন

হইল কিন্তু বশিক বিপ্রহইতে ঔপকারাকাঙ্ক্ষী এবণ

বিপ্র বশিকহইতে ধনগ্নহণাভিলাষী এই রূপেতে

পরস্পর দুই জনের বৈরোৎপত্তি হইল । পরে ঐ

ক্ষুদ্রবুদ্ধি কুপিত হইয়া কহিল হে বশিকাধম তুমি

কি বিবেচনা করিয়াচ এ পর্য্যন্ত আমার তরণ পোষণ

করিয়া ইহারপর কিছুই করিবা না আর তোমার যত

ধন আচে তাহা কি আমি জানি না এবণ তোমার

ধনের সমুাদ কি রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন

না তাল যদি আমাকে কিছু না দেও তবে তৃপালকে

অবশ্য দিবা । এই রূপ বিরোধোক্তিত্তে এবং ক্ষুদ্র

বুদ্ধির নানা কুচেষ্টাতে বশিকু অতিতীত হইয়া ঐ

ব্রাহ্মণেরে কিঞ্চিৎ,২ ধন দিতে লাগিল তাহাতেই

বশিক ক্রমে২ ক্ষীণধন হইল । বশিক্ পত্নী তর্হাকে

নির্ধন এবং চিন্তাকূল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে

স্বামিনূ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তোমার প্রতিপালিত
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এবণ সম্প্রতি অনেক ধনোপার্জুন করিতেচে তথাপি

তোমারে কিছু দেয় না বরণ তোমার স্থানে কিছু২

লইতেচে তুমি কি হেতু তাহাকে ধন দেও । বশিক্

তীর্যার কথা শুনিয়া ঔত্তর করিল যে এই দ্বিজ

দুর্জুন যদি ইহাকে কিছু না দি তবে এই থল রাজ

সমীপে গলতী করিয়া আমার মন্দ করিবেক সেই

ভয়েতে কিছু২ দিতেচি । পণ্ডিতেরা সেই প্রকার

কহিয়াচেন যে পিশাচ এবণ পিশুন ও কুকুর এই

তিন স্বাভাবিক লোভী অতএব মনুষ্য কালযাপন

কামনাতে কিচ্ছু২ দিয়া ইহারদিগকে নিবারণ করি

বেক ৷

বশিষ্ঠু এই কথা শুনিয়া কহিল হে নাথ এই

ব্রাহ্মণ য়দি পিশুন তবে কেন ইহাকে প্রতিপালন

করিল । বশিকু ওত্তর করিলেন প্রথমে পিশুনত্ব

রূপে ইহাকে জানিতে পারি নাই যেমত কলাদি

ধাতু সকল শরীরে নিতে অবস্থিতি করে তেমন

দুর্গুনের শরীরেতে সর্বদাই দোষ থাকে কিন্তু বিধাতা

দুর্জুনের শীলপরিচায়ক কোন লক্ষণ নির্মাণ করেন

নাই যে অদূরী দুত্তুনকে চিনিতে পারা যায় দুষ্টুন

পরকৃত উপকার অমান্য করে তাহাতেই দুষ্টুনকে

চিনিতে পারা যায় । কিন্তু সে পরকৃত ঔপকার

মহণ করিয়া কৃতকার্য হইলে তখন তাহার পরি

চয়েতে কি ফল হইতে পারে । বশিকুপত্নী তাহ।

শুলিয়া কহিল হে নাথ পরিচয়ের এইফল যে সম্প্রতি
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তাহাকে ঠোগ করহ । বশিক তাহার ঔত্তর করিল

যেমত্ত প্রবল ব্যাধি অতিশয় অনিষ্টকারী এই কারণ

লোকের আবশ) পরিদ্র্যেম্ভ কিন্তু তাহা কেহ এক কালে

ঠেীগ করিতে পারে না নানা চেষ্টার ক্রমেতে পরিষ্ঠোগ

করে সেই প্রকার ইহাকে হঠাৎ ঠোগ করিতে না

পারিয়া কিঞ্চিৎ,২ দিয়াকালযাপন করিতেচি পশ্চাৎ

আবশ) পরিহার্য্য হইবে । পশ্চাৎ বশিষ্ঠু কহিল

দানেতে ও সম্মানেতে কিমু। প্রীতিতে থল লোক

প্রসন্ন হয় না কেবল প্রয়েপকারেতে ফল পরাভূত

হইয়া প্রসন্ন হয় অপর যে লোক থলের সহিত

প্রীতি করে থল তাহাকে অসমর্থ ভান করে যে লোক

গলকে কিছু দেয় থল সেই দানকর্তার নিকটে পেশ

নঃপুন যন্ত্র করে কিন্তু যে লোক থলের প্রস্পেকার

করে থল সৈই অপকর্তার বশীভূত হইয়া মিত্রের

ন্যায় ব্যবহার করে ।

বশিক হিতভাষিণী যে স্ত্রী তাহার বাক শুনিয়৷

কহিল হে প্রিয়ে আমি ওৎকৃষ্ট কুটুম্পরিবৃত্ত এবণ

লত্বাধিত সেই থল লত্ত্ব তয় বিবর্তিত অতএব

আমার শক্তিতে সে কি প্রকারে পরাভূত হইবে সে

আমারদিগকে যে পরাতব না করে সেই তাহার

পরাভব । পরে বশিকপত্নী কহিল তাল দান দ্বার।

তাহাকে কত কাল প্রতিপালন করিতে পারিব। তন্নি

মিত্তে আমি এই পরামর্শ কহিতেচি যে আপনি রা

জার নিকটে এই সকল কথা নিবেদন করহ । যেমত
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ভূপতিরদিগের সেনাই বল এবং কুবুদ্ধি লোকের

কুক্রিয়াকপ বল ও দরিদ্র লোকের সাধু লোকই বল

সেই প্রকার সল্লোকেরদিগের যাথার্থ্যই বল অতএব

যথার্থ নিবেদন করিলে রাজা আবশ` ইহার বিচার

করিবেন । বশিক ঔত্তর করিল এ কর্ম কেবল

সুথ কতৃয়ন অতএব অকর্তৃক যেমত পরের ঐশ্বর্য্য

দেখিয়া থলের মস্তকে বেদনা হয় ও সেই দুশ্চরিত্র

তাতে গল লোক জগতের অপ্রিয় হয় তেমন মনুষ?

কোন প্রকারে পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেই সে

সকলের অপ্রিয় হয় অতএব তাহার মন্দ করিতে

আমার ইচ্ছা হয় না । বশিষ্ঠু জিজ্ঞাসা করিল

সে ব্রাহ্মণের গলতা কি প্রকার । বশিক বলিল

হে প্রিয়ে শুন সেই ব্রাহ্মণ সম্প্রতি রাজার নিকটে

প্রধান মন্ত্রির এই প্রকার অপ্রশOসা করিতেচে， যে হে

মহারাজ প্রধান মন্ত্রী কোন প্রকারে তোমার কিছু

হিতেচ্ছা করেন না । বশিকপত্নী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা

করিল যে রাজা ইহা শুনিয়া কি কহিলেন । বশিক্

ঔত্তর করিল রাজা ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে এই কহিলেন যে

চাণক) নামে ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী ইনি আমার গুরু

এবণ অতিশ্রেষ্ঠ, আমার যে এই রান্ত দেখিতেচ ইহা

তিনি আমাকে দিয়াচেন এবণ যথন আমার মন্ত্রিত্ব

স্বীকার করিয়াচেন তখনি আমার শলুবধে থড্র

ধারণ করিয়াচেন তাহাতে তিনি আমার প্রতি লি

শ্চিন্ত আচেন অতএব কোন বিষয়ে চাণক মন্ত্রির
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বুদ্ধির ব্যতিচার নাই আর তিনি আমার যে ২অাপদু

নিবারণ করিয়াচেন তাহা শুন তিনি আমার হিত্ত

নিমিত্তে পব্বত কেশ্বর রাজাকে এখানে অানিয়া নষ্ট

করিয়াচেন এব০ নন্দরাজাকে সব০শে নষ্ট করিয়া

চেন অার বিষকন্যা প্রভৃতি আমার যে ২ অাপদ সে

সমস্ত নিবারণ করিয়াচেন এবণ অামারে নিশ্চল।

রাজলক্ষ্মী দান করিয়াচেন অামার সেই সদম্ভক যে

চাণক কি নিমিত্তে উাহার বুদ্ধি ভ্রম হইবে ৷

বশিকের স্ত্রী এই সকল কথা শুনিয়া কহিল সাধু

রাজা চন্দ্রগুপ্ত সাধু পুরুষের গুণ অাতিজাঠেকে অতি

ক্রমণ করে, অর্থাৎ পুরুষ ওঁত্তম গুণেতে স্বজাতীয়

শ্রেষ্ঠ হয় এবণ রাজা সৎপ্রভু হইলে তাহার কর্ণ

পথগামী ফ্লবাক) কি করিতে পারে হে নাথ তাহার

পর ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি করিল । বশিক কহিতেচে সেই

নির্লত্ব ব্রাহ্মণ তথাপি রাত্রী ও মন্ত্রী এই দুই অনের

আতেদ সম্প্রীতির তেদের নিমিত্তে তিন শ্লোক পাঠ

করিল তাহার অর্থ এই । যেমত নিদ্রিত লোকের

ধন চোরেরা অপহরণ করে সেই প্রকার যে রাজ৷

লিজুকার্য্য স্বয়০ নিরীক্ষণ না করেন উাহার সম্পত্তি

আন) লোকেরা তোগ করে । আপর সহস্র ২ আমা

তেঁতে এব০ কোটি ২ সৈন্যেতে পরিবৃত্ত হইলেও রাত্র।

স্বয়০ আপনার হিত্ত চেষ্টা করিবেন আর ও কহিতেচি

রাত্ম সকলের নিকটে বিনয়কারী হইলে সেই সকল

লোক কুপথগামী হয় আর সেই দুঃশীল মনুষ্যেরা
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কোলহ কারণেতে রাজার প্রিয় হয় কিন্তু শেষে আমাঈল

করে এই প্রকার সূচকবাক কহিল অর্থাৎ ঠকামি

করিল ।

তাহাতে রাজা তাহাকে অতি ক্ষুদ্রজ্ঞান করিলেন

এব০ এই সকল কথা শুনাইলেন যে মন্ত্রী সকল কা

ঢেঁর তার বহন করেন রাজা রান্তের সুখ তোগ

করেন রাজী কার্য্যের তাঁর বহন করিলে মন্ত্রীই সু।

তাগী হন । রাজার এই সকল বাক্যেতে সেই

নির্লজ্ব ব্রাহ্মণ অগ্নোদ্যম হইয়া প্রধান মন্ত্রির নিকটে

গিয়া কহিল হে মন্ত্রিরাজ রাজা চন্দ্রগুপ্ত তোমার

অহিতকারী ইহ তুমি জান । বশিকের স্ত্রী স্বামী

কে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে ইহা শুনিয়া প্রধান

মন্ত্রী কি কহিলেন । বশিক্ ঔত্তর করিল যে মন্ত্রী

সেই দুর্জুনের কথা শুনিয়া ধর্মশীল রাত্মার প্রতি

সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন । বশিগুধূ ইহা শুনিয়া কহিল

যে মন্ত্রিরা কিচ্ছু কুষ্টিলাশয় হন যে হেতুক থলের

বাকে প্রঠেয় করিয়া সাধু লোকের প্রতি সন্দেহ

করেন সে যে হওক হে মহাশয় এই বৃত্তান্ত গোপনীয়

থাকিবে না এবং তুমি যে প্রকারে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতি

পালন করিয়াচ এই সমুদায় বৃত্তান্ত প্রধান মন্ত্রী যে

প্রকারে জানিতে পারেন তুমি সেই প্রকার চেষ্টা করহ

এব০ ঔপস্থিত কার্য্যের অনাদর করিও না শীঘ্র

মন্ত্রির নিকটে যাও আমি এই অনুভব করিতেছি যে

ক্ষুদ্রবুদ্ধি তোমার যে প্রকার অপকারী তাহা মন্ত্রি
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রাজুকে নিবেদন করিলে তিনি সমম্ভ বৃত্তান্ত জানিয়া

অবশ্য ইহার বিহিত চেষ্টা করিবেন তাহাতেই সেই

ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য পরাতব পাইবে । বশিক স্ত্রীর

পরামর্শে সম্মত হইয়া কিঞ্চিৎ ঔপঢৌকন দ্রব্য

লইয়া মন্ত্রির নিকটে গিয়া আপন দুর্দশার কথা

নিবেদন করিল । মন্ত্রী পূর্বে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতি সন্দিত্ব

চিলেন পরেবশিকের বাকী শুনিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে দুষ্টুন

জালিয়া তাহার প্রতীকীরের ওপায় বিবেচনা করিয়া

সন্তুষ্ট হইলেন এবণ বশিককে কহিলেন যে হে

সোমদত্ত ভূমি ক্ষুদ্রবুদ্ধির যে প্রকার সমুদ্ধনা করিয়াচ

আমি সে সকল জানি সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি তোমার অহিত

কারী হইয়াচে ইহাতে সে অন্যের অহিতকারী হয়

ইহা আশ্চর্য্য নহে সে সর্ব্বদা আমার সাক্ষাৎকারে

রাজার দুর্নীতিবোধক মিথ্যাবাক কহে । তদনন্তর

মন্ত্রী সোমদত্তবশিককে সঙ্গে লইয়া রাজসতায় আসি

য়।ঐ সকল বৃত্তান্ত রাজাকে জাত করাইলেন ৷

রাজ। ঐ সকল কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া

ক্ষুদ্রবুদ্বি মন্ত্রির প্রতি যে কথা কহিয়াচিল তাহও

মন্ত্রিকে কহিলেন । তাহারপর রাজা ও মন্ত্রী ওতয়ে

হাস্য করিয়া করতাল থুনি করিয়া কহিলেন আহে।

দুর্জুনের কি পর্য্যন্ত নিপুণতা যে হেতুক অামারদিগের

ওতয়ের প্রীতি বিচ্চেদ করিতেও বাসনা করে ।

তদনন্তর সচিব কহিলেন হে ভূপাল যে থল পিতৃ

M

তুল' প্রতিপালক এই বশিকের অনিষ্ট করিতেচে সে
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কি না করিতে পারে কিন্তু এই ব্যবহারেত্তে বোধ হয়

যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য জারজ ইহাতে সন্দেহ নাই ।

পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াচেন নীচ কুলোদ্ভব

মনুষ্যই কুবুদ্ধি হয় এবণ সে অলপ ঔপদ্রবেতে কাতর

হয় আর পৃথিবীর মধ্যে জারজ ব্যতিরেকে কেহ

ঔপকারী ব্যক্তির অনুপকার করে না । পশ্চাৎ

ভূপাল কহিলেন যদি এই ব্রাহ্মণের প্রসব কর্ষণ থাকে

তবে এই অনুভবের নিকপণ হইতে পারে । বশিক্

উত্তর করিল হে রাজাধিরাজ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির অননী

আচে । পরে রাজা কৌতুকার্যে কোন ব্রাহ্মণী দ্বার।

ক্ষুদ্রবুদ্ধির মাতাকে অানাইয়া কিছু ধন দিয়া তাহার

পুত্রোৎপত্তির সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন । সেই

স্ত্রী ধনলাতে সন্তুষ্ট হইয়া যথার্থ নিবেদন করিল

যে হে মহারাজ যাহা অনুভব করিয়াচেন সে সন্ঠে

অামার তর্ভ তিক্ষুকচিলেন তিনি একদিবস ভিক্ষার্থে

স্থানান্তরে গিয়াছিলেন কোনহ কারণে গৃহে আই

লেন না পরে অন্ধকার রাত্রিতে গ্রাম চণ্ডাল আমাকে

অাক্রমণ করিল তাহার ঔরসে এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন্মিয়।

চে । নরপতি ইহা শুনিয়া কহিলেন সুতর্ক দ্বার।

অবধারিত যে বিষয় কখনও তাহার অন্যথা হয় না

এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি চণ্ডালজাত ইহা সÓ ৷ -

পশ্চাৎ সোমদত্ত বশিক ঐ সকল সমুাদ শুনিয়া

নরপতি নিকটে নিবেদন করিল হে ভূপাল আমি

এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির মুখ দেখিয়া ও বাক শুনিয়া এবণ
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সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম কিন্তু আমি ঘূর্য এই

কারণ ইহার অাতিজার) জানিতে পারিলাম না ।

রাজা ওত্তর করিলেন যে হে বশিক তুমি সেই কম্মের

ফল পাইয়াচ যে হেতুক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত থর্ব এই

ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে প্রতিপালন করিয়াচ কিন্তু সেই অনতি

জাতের সমুদ্ধন করাতেই ব্যাকুল হইয়াচ পশ্চাৎ

রাজা বশিকের ধন বশিককে দেখাইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির

অবশিষ্ট সর্বস্ব আপনি লইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে সাগর

পারে দূর করিয়া দিলেন । সেই কালে কোন পণ্ডিত

এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই । ভ্রমে

তে অথবা প্রমাদে কিমু। দৈব যোগে ও সাধু লোকের

দুর্জুনসপসর্গ না হওক যে হেতুক সেই সৎসর্গেতে যে

পাপ জন্মে তাহা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত থাকে অতএব কোন

প্রকারে কােন দুর্জুনের সৎসর্গ কর্তব্য নহে ।

গ্রন্থকার কহিতেচেন যে সম্প্রতি পিশুন কথা কহি

লাম পূর্ব্বে সুজনের কথাও কহিয়াছি সেই সুজনের

কথাব্যপ মহৌষধ কণেঠ ধারণ করহ তাহাতে সপর্শ

দ০শনের ন্যায় যে গীলের চেষ্টা সে কোন অনিষ্ট

করিতে পারিবে না ৷

। ইতি পিশুনকথ] সমাপ্তা ৷
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। অথ অবুদ্ধি কথা ৷

সুবুদ্ধি পুরুষ সকলের শ্রেষ্ঠ । কুবুদ্ধি লোক

সকলের অধম । অবুদ্ধি লোক পশুতুল যে ঔত্তম

ও অধম এই দুয়ের বহির্ভূত সেই অবুদ্ধির বিশেষ

কহা যাইতেচে । ক্ষুধা ও নিদ্রা এবণ তয় আর

ক্রোধ এবণ প্রমাদ ও মৈথুন এই সকল কার্য্য পশুর

যে প্রকার অবুদ্ধি লোকের ও সেই প্রকার ইহাতে

সকল লোক সেই অবুদ্ধিকে বর্বর বলেন । সেই

বন্ধর জন্ম ও সৎসর্গেতে দুই প্রকার হয় । অনা

বর্বর ও সৎসর্গবন্ধর তাহারা সর্ব কর্মে অনতিজ্ঞ

শিশু সকল বর্বরেরদের কথা শুনিয়া সর্ব্বদা হাস?

করে এবণ তাহারদের কার্য্য সকলে হেয়ভুকপে ভ্রান

করে । ঐঔতয়ের মধ্যে প্রথমত জন্মবর্বরের প্রস্তাব

কহিতেচি ।

৷ অথ জন্মবর্বর কথা ।

কৌশামুী নামে এক নগরী তাহাতে দেবধর নামে

এক গণক চিলেন শান্তিধর নামে তঁাহার এক পুত্র

সে জন্ম বর্বর চিল এব০ পণ্ডিতের নিকটে দীর্ঘকাল

অধ্যয়ন করিল তথাপি তাহার বিষয়বোধ হইল
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লী । প্রত্মের। সেই প্রকার কহিয়াচেন যে পিত্তা

সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রেরদিগকে সর্বস্ব দিতে পারেন কিন্তু

তাগী ও বুদ্ধি এই দুই দিতে পারেন না । সেই পুত্র

পিতার লোকদ্বয় সাধনের প্রয়োশারূপ বৃক্ষের বীজস্ব

রূপ এবণ সকলাতিলাষের স্থান সেই একমাত্র পুত্র।

দেবধর সে পুত্রের সহিত চায়ার ন্যায় থাকিয়া অন্য

সকল কার্য্যে বিরক্ত হইয়া কেবল পুত্রকে শাস্ত্রীধ্যয়ন

করাইলেন কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত পিতার মহাযত্নেতে

সেই পুত্র শুক পক্ষির ন্যায় কেবল শাস্ত্রাতাস করিল

কিন্তু তাহার পদার্থবোধ হইল না । দেবধর গণক

পুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া চিন্তা করিলেন যে এগন

পুত্রকে রাজার নিকটে পরিচিত করিব । যেমত

বেশ্যার লম্পট পুরুষের নিকটে কৃতকার্য হয় সেই

মত গুণবন্ত লোকেরা নৃপত্তিসমীপে নিজ গুণের

পরিচয় দিয়া কৃতকার্য হন অতএব রাজসতায় পুত্রকে

লইয়া যাওয়া অতি কর্তব? ইহা স্থির করিয়া ঐ

পুত্রকে নরপতির নিকটে ঔপস্থিত করিলেন ।

রাজ। ঐ দুই জনকে দেখিয়া গণককে জিজ্ঞাসা

করিলেন যে হে গণক তোমার পুত্র কোন২ শাস্ত্র

পড়িয়াচেন । দেবধর নিবেদন করিলেন হে ভূপাল

আমার পুত্র ম্ভোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছে ইহাতে

প্রশ্নের ঔত্তর করিতে পারে কিন্তু যদি আাজি মহারাত্ম

কোন প্রশ্ন করিলে তাহার ওপষুক্ত উত্তর করিতে পারে

তবে শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলতাগী হইবে । তদনন্তর
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রাজ। কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এক স্বর্ণপুরীয় মুষ্টিমধ্যে

রাফিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে শান্তিধর গণক আমার

মুষ্টিতে কি আঁচে কহিতে পার । পরে শান্তিধর

থড্রী লইয়া গণনা করিল এবণ গণনাতে ভ্রান্ত হইয়।

নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র তোমার মুন্ঠিমধ্যে কোন

মূল কিমু। কোন জীব নাহি কিন্তু ধাতুময় কোন দ্রব্য

আঁচে । রাজা কহিলেন যে তুমি যথার্থ কহিয়াচ।

গণকপুত্র পুনর্বার গণনা করিয়া কহিল যে চক্রাকৃতি

কোন দ্রব্য আাচে ৭ রাজী আজ্ঞা করিলেন যে বি

শেষরূপে কহ । শান্তিধর পুনর্বার নিবেদন করিল

যে মধ্যে শূন্য অথচ তারা এমত দ্রব' অাসে । রাত্রী

সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে সাধু গণকপুত্র সাধু ভুমি

অতি সুশিক্ষিত এখন দ্রব্যের নাম কহ ৷

গণকের পুত্র রাজার প্রশস। বাক্যেতে সঙ্কুরিতবাস্থ

হইয়া কহিতেচি ২ ইহা কহিয়৷ গণনা হঁ্যোগ করিয়া

নিজ বুদ্ধিতে কহিল হে রাজনূ তোমার মুষ্টিমধে?

পাথরের যাঁতা অাসে । রাজা এই কথা শুনিয়া

কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন হে দেবধর গণক তো

মীর পুত্র শাস্ত্রাতাস করিয়াচে কিন্তু বুদ্ধিহীন শ

স্ত্রানুসারিগণ গণনা সকল দূরে থাকিল প্রকৃত

সমৃদিও দূরে থাকিল কেবল আপনার অজ্ঞানতাতে

অসঙ্গত সমুাদ কহিল ইহাতেই তাহার নির্বুদ্ধিতা

প্রকাশ হইয়াচে অধিক কি কহিব । পরে রাজা

গণকপুত্রকে কহিলেন হে শান্তিধর তুমি কি প্রকারে
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বুঝিলা যে মনুষ্যের মুন্ঠিমধ্যে প্রস্তরময় ঘরট্টকের

সম্ভব হয় যদি সম্ভব না হয় তবে কেন এই অমূলক

বিতর্ক করিল তুমি গণনাতে প্রকৃত শব্দ পাইয়াছিল।

কিন্তু বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত যথার্থ কহিতে পারিল না ।

রাজা এইরূপে শান্তিধরকে অবজ্ঞা করিলেন । কবি

সকলে কহিয়াচেন যে প্রজ্ঞাহীন লোক যদি যাবত্।

বন স্তক শুশ্রুষা করে এবং সমুদ্র পর্যন্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ

করিয়া নানা শাস্ত্রাতাস করে এবং বারমুার তাহার

অনুশীলন করে তথাপি সেই বুদ্ধিহীন লোক পণ্ডিত

হইতে পারেন না ৷

।ি ইতি জন্মবর্বর কথা সমাপ্তা ৷

। অথ সৎসগর্বৱর কথা ৷

বুদ্বিমানূ কিমু। সামান্য লোক নীচসৎসর্গেতে

থাকিয়া বুদ্ধিহীন হন যেমত গোপের। গোঁসকলের

সন্সর্গে থাকিয়া মুর্খ হয় । তাহার ঔদাহরণ এই ৷

গণ্ডকীনদীর তীরে ওত্তম তৃণেতে পরিপূর্ণ এক স্থান

চিল সেখানে অনেক গোপ সপবিবারে বাস করে

তাহার মধ্যে এক গোপালের শলত নামে এক পুত্র

জন্মিল । এবণ সেই পুত্র ঐ স্থানে থাকিয়া গো

পালনাদি কার্য্য শিথিল কিন্তু নগরস্থ লোকের

কোনহ ব্যবহার জানিতে পারিল ন। । এক সময়ে
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ঐ বৃদ্ধ গোপ গোপীকে পীড়িত দেখিয়া সেই শল

তকে কহিল যে রে পুত্র তোর জননী অন্যন্ত পীড়িত।

এব• অতি দুর্বল। তুই ওপষুক্ত পুত্র হইয়া তাহার

শুশ্রূষা করিসূ না কেবল তোর শারীরিক চেষ্টাতেও

তাহার শুশ্রুষা হইতে পারে অতএব সাবধান পূর্বক

তাহার শুশ্রূষা কর । পরে শলত পিতার কথাতে

মাতৃ শুশ্রুষাতে প্রবৃত্ত হইয়া গোপ্তশ্রুষার ন্যায় শুশ্রুষ।

পদার্থ জানিয়া কথক গুলি নূতন ঘাস অানিয়া এবং

গোপুচ্চের লোমেতে নির্মিত রত্ন এবণ শণ সূত্ররচিত্ত

রত্তুতে ঐ পীড়িত মাতাকে বঁাধিয়া তাহার নিকটে

করীষ ও ঘুষের ধূম করিয়া সেই ঘাসাহার দিল ।

গোপী রোগেতে অতি দুর্বল চিল পরে ঐ দুরব

স্থাতে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া এবণ আর্তনাদ করিয়া

ঔচ্চৈস্বরে ইহা কহিতে লাগিল যে হে গোপ সকল

আমাকে রক্ষা কর । অনন্তর প্রতিবাসি গোর

ক্ষকেরা আসিয়া ঐ গোপীর বন্ধন খুলিয়া দিল

এব০তাহার পুত্র শলতকে যথোচিত তিরস্কার করিল

এবণ কহিল যে দুর্বুদ্ধি লোক অন্য জীবের মত আ

হার ও পান এবণ গমন করে তাহার জীবন সংশয়

হয় ৷

।ি ইতি সপসর্গবন্ধর কথা সমাপ্তা ৷

অন্মবর্বর ও সৎসর্গবন্ধর কথা দ্বয়েতে অবুদ্ধি কথা

সমাপ্ত। । এবণ বঞ্চকপ্রভৃতি বর্বর পর্য্যন্ত কথাকপক

অতুদাহরণ কথা সমাপ্ত। ৷
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সমম্ভ প্রকরণে বিরাজমান এবণ নারায়ণসুল শিব

ভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ যে শ্রশিবসিংহ রাজা

তঁাহার আত্মানুসারে বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্তৃক বিরচিত্ত

পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে সুবুদ্ধিপরিচায়ক দ্বিতীয় পরি

চ্চেদ ৷ - ， ，

শুনিলাম এখন সষিদ) লোকেরদিগের কথা শুনিতে

ইচ্চা করি । মুনি ঔত্তর করিলেন হে মহারাজ

শুনহ যে পুরুষ সবিদ লোকের কথা শ্রবণ করেন

তাহার মন সর্বদা বিদাতাসে প্রবৃত্ত হয় এবণ যিনি

সবিদ লোকের কথা প্রতিদিন আলোচনা করেন

তাহার যশ এব০ পুণ্য হয় সেই সবিদের বিবরণ

এই ৷ বিদ্যাতে যুক্ত যে পুরুষেরা তাহারদের নাম

সবিদ এবণ তঁাহারদিগের বিদ্যা সমুদায়েত্তে চত্ত্ব

র্দশ প্রকার হয় সেই চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে শস্ত্রবিদ্যা

আর শাস্ত্রবিদ্যা এই দুই বিদ্যা অন-২ বিদ্যাহইতে

ঔত্তমা । অপর বিদ্যাবাপ যে ধন ইলি অন্য সকল

ধনহইতে উত্তম যে হেতুক বিদ্যা দানেতে ক্ষীণ হন

না এব০ রাজা ও বন্ধু লোক আর চোর ইহারা বিদ্যা

হরণ করিতে পারেন না । মনুষ্য সাহস ও ক্লেশ

এবণ নানাযন্ত্র পূর্বক ধনোপার্জুন করিলেও লক্ষ্মী

কদাচিৎ সেই ঔদ্যোগি পুরুষকে ঠোগ করেন কিন্তু

N

বিদ্যা বিদ্বানূ লোককে ঠোগ করেন না । র্যাহার
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বৃদ্ধি নির্মল না হয় তাহার পুরুষত্ত্বে কি ফল এবণ

যিনি বিদ্যা সঞ্চয় না করিলেন তঁাহার বুদ্ধিতেই বা

কি প্রয়োজন । বিদ্বানূ পুরুষ সকলের প্রধান তিনি

যে রান্তে থাকেন সেই রাজার পূজনীয় হন । প্রাচীন

মুনিরা বিদ্যা ওপার্তুনের এই চারি প্রকার ওপায়

করিয়াচেন । পণ্ডিতের সৎসর্গ এবণ সুরীতি ও

আতাস আর দৈব কর্ম । এই রূপে বিদ্যোপাত্তুন

করিলে সে লোক প্রায়সম্বগ্র পৃষ্ঠ হন কেবল পাপির

দিগের ও নীচ লোকেরদের গ্লামে এবণ গল মনুষ্যেতে

পূরিত নগরে অার অবিড় রাজার অধিকারে বিদ্বানু,

লোক অবসন্ন হন ৷ .

.া। অখ সবিদ কথা ৷

সবিদ লোকেরা চারি প্রকার হল শস্ত্রবিদ এবণ

শাস্ত্রবিদ ও লৌকিকবিদ আর ঔপবিদ) এই চারি

প্রকার সবিদ লোকেরদিগের মধ্যে প্রথমতঃ শস্ত্রবিদ»

পুরুষের উপাখ্যান করিতেচ্ছি ৷

। অথ শস্ত্রবিদ কথা ৷

শস্ত্রবিদাহইতে শাস্তুবিদ্যা স্বাভাবিক ক্ষুদ্র যে
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প্রবৃত্তি হয় । যিনি সকল শস্ত্র অভ্যাস করিয়া

তাহার যথার্থবিত্ত হন তিনিই শস্ত্রবিদ্যুকপে ºbাত্ত

হন এব• অস্ত্রব্যাপারে অতি নিপূণ হইতে পারেন ।

তাহার ঔদাহরণ ।

ধারা নামে এক রাজধানী চিল সেখানে বিবেক

শম্মর্ট নামে এক ব্রাহ্মণের পুত্র নির্দ্বিবেক নাম ব্রাহ্মণ

বসতি করে সে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া এবণ

বিশিষ্টাচার হীন হইয়া বাধগণের সহিত মৃগয়াতে

আাসক্ত হইল । এক সময় সেই ব্রাহ্মণ মাত্তার

অনুনয় বাকেতে মৃগয়ার নিমিত্তে বনে না গিয়া গৃহে

থাকিল এব০ সেই সময়ে এক দেবালয়ের গর্ভ মধে?

শবদ করিতেচে যে কপোত্ত সকল তাহারদিগকে দে

খিয়া চিন্তা করিল যে এই দেব মন্দিরের ওপরে

ওঠিয়ী পারাবত সকল পড়িয়া আলি । শাস্ত্রে

লিখিত অাচে য কামুক লোক স্ত্রী ব্যতিরেকে আর

কোন বস্তুতেই সুখী হয় না এবণ পিশুন লোকথলতা

ব্যতিরেকে সুখী হইতে পারে না হিন্দ্র লোক হিগস।

না করিয়া স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না ৷

অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কপোত্ত লইবার নিমিত্তে দেব

মন্দিরে ওঠিয়া গর্ভে হাত দিয়া গর্ভস্থ সপকে ধরিয়া

পারাবত ড্রানে আকর্ষণ করিল তাহাতে সেই আকৃষ্ট

সর্প ঐ ব্রাহ্মণের হন্ত বেষ্টন করিল । তখন ঐ

ব্রাহ্মণ এই চিন্তা করিল যদি আমি সর্প যোগ না
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করি তবে এক হস্তাবলমুনে দেবালয়হইতে নামিত্তে

পারি না যদি ঠোগ করি তবে ভুজুর্গ আমাকে দপশন

করিবে সম্প্রতি কি করি । এতদ্রুপ বিপত্তিগ্রন্ত হইয়া

ঔচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল এবণ কহিতে

লাগিল হে লোক সকল আমাকে রক্ষা কর ।

মন্থকারেরা কহিয়াচেন যে লোক আপনার দোষ

মহণ করে না এবণ সর্বদা ব্যসনেতে প্রবৃত্ত হয় সেই

মনুষ? ঐ ব্যসন জুন ফলপ্রাপ্ত হইয়া অবশ্য কাতর

হয় । অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেই স্থানে

অনেক লোকের সমাগম হইল । এবণ রাজা তোজ।

ঐ সমুাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে সেই স্থানে

আগমন করিলেন কিন্তু সকল লোক ঔৎকণ্ঠা ও

অবধারিত করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি

লেল ৷ · -

রাজী তোজ পর্বত শিখরের নগ্ন দেবমন্দিরের

মস্তকে এক হস্তীবলমু! এবণ ভুজঘেঁতে বেষ্টিত দ্বিতীয়

হন্ত এই প্রকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলকে কহিলেন

হে মনুষ্য সকল তোমারদিগের মধ্যে এমত কেহ

অাচে যে এই বিপ্রকে রক্ষা করিতে পারে এবণ সেই

রক্ষণেতে ব্রাহ্মণ ঔপদ্রবরহিত হইয়া অনায়াসে দেব

মন্দিরহইতে নীচে আসিতে শক্ত হয় এমত করিতে

পারে তবে আমি তাহাকে অবশ্য এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা

।

দিব । তোহ্র রাজার এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত্ত
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জাতি সি°হল নামে এক পুরুষ ধনুর্বিদ্যাত্তে আত্তি

কুশল সে কহিল হে নরেন্দ্র এই বিপ্রের রক্ষার নি

মিত্তে বিস্তর প্রয়াস করিব না আমি আলপ প্রয়াসেতে

বিপ্রকে নীচে আনিতেছি কিন্তু ব্রাহ্মণ ভুজঙ্গবেষ্টিত

ঐ বাহু আমাকে দর্শন করাওক তাহাতে বিপ্র ও সেই

কপ করিল । পরে ঐ রাজপুত্ত ধনুকেত্তে লারাচাস্ত্র

যোগ করিয়া এবণ ঐ অস্ত্র কর্ণমূলপর্য্যন্ত আকর্ষণ

করিয়া তোগ করিল এবণ সর্পের মস্তক চেস্দন করিল

কাতে পড়িল । পশ্চাৎ, ব্রাহ্মণ সর্পের ফণা ঠেীগ

করিয়া লিকদ্বেগ ও স্ববশ হইয়া দেবালয়হইতে নামি

লেন ৷ -

· রাজা ভোজ তাহা দেখিয়া পরমাত্নাদিত হইয়া ঐ

রাজপুত্রকে স্বীকৃত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং ওত্তম

বস্ত্র ও নানালঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন । কোল

কবি তাহা দেখিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তা

হার অর্থ এই । যে সিংহল রাজপুত্ত ব্রাহ্মণের

পরিত্রাণ এবং লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া ভূপাল

কর্তৃক পৃত্রিত হইল অতএব মনুষ সুশিক্ষিত অস্ত্র

বিদ্যা প্রতাবে কি২ লাত্ত না করিতে পারে অর্থাৎ,

রাম্ভ প্রভৃতি অনেক উত্তম বস্তু লাভ করিতে পারে ৷

। ইতি শস্ত্রবিদ্যকথা সমাপ্তা ৷
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৷ অথ শাস্ত্রবিদ্যকথা ৷

যে পুরুষ অনেক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার

যথার্থ জালিয়া তর্কশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের পারগ হন

তিনিই শাস্ত্র বিদ্যা বিষয়ে ºpাত্ত হন এবণ লোক

সকল তঁাহাকে শাস্ত্রবিদ' কহে । তাহার ঔদাহরণ৷

ওত্ত্বয়নী নগরীতে বিক্রমাদিতে রাজী ছিলেন ।

কোন সময় এক ব্রাহ্মণ শিরোবেদনাতে ব্যগ্র হইয়া

তঁাহার সত্তায় আসিয়া নিবেদন করিলেন হে মহী

রাজাধিরাজ প্রজ্ঞা পালন ও পীড়িতের রোগোপশমন

এবণ বিশেষে ব্রাহ্মণের রক্ষা এই তিন কর্ম রাজার

অবশ্য কর্তব্য আমি দুর্গত এবণ অতিশয় পীড়িত

অামাকে সম্প্রতি রক্ষা কর । রাজা ব্রাহ্মণকে

দেখিয়া সকরুণচিত্ত হইয়া বরাহ নামে ছোতিঃ

শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বরাহ এই

ব্রাহ্মণের কি হইবে ইনি বাঁচিবেন কি না । বরাহ

গণনা করিয়া ঔত্তর করিলেন হে মহারাজ এই ব্রাহ্মণ

মদ্যপান না করিলে নির্বাধি হইতে পারিবেন না

হইতে অনূতব করি যে বাঁচিবেন না ৷

রাজ। তাহা শুনিয়া এই চিন্তা করিলেন হী বরাহ

পত্তিত শাস্ত্রবিকদ্ব কথা কহিতেচেন ব্রাহ্মণেন মদ?

পান আকর্তব? তাল বিচারান্তর করিতেচি ইহা ভাবি
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য়ী হরিশ্চন্দ্র বৈদ্যকে তাকিয়া আজ্ঞা করিলেন হে

বৈদ` এই ব্রাহ্মণের কি ব্যাধি হইয়াচে এব০ কি

প্রকার ইহার চিকিৎসা হইতে পারে এই সকল

বিবেচনা করিয়া কহ । হরিশ্চন্দ্র বৈদ রাজার

অাড়াতে ঐ রোগের বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন হে

ভূপাল এই রোগের নাম ব্রহ্মকঃ ইহার কোন চি

কিৎসা নাই । রাজা তাহা শুনিয়া কহিলেন ঈশ্বর

কি এই ব্যাধির প্রতীকার সৃষ্টি করেন নাই এ কথা

অসম্ভব । চিকিৎসক পুনশ্চ কহিলেন এ রোগের

এক ঔষধ আছে কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণেরে দেওয়া যায়

না । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি ঔষধ । বৈদ্য

কহিলেন হে ভূপতি ব্রাহ্মণের মস্তকে ব্রহ্মকাঃ ভ্রমণ

করে তাহার বেদনাতে ইনি মৃর্চিত হন সেই কষ্ট

অগ্নিতে দগ্ব হয় না এবং অস্ত্রেতে চিন্ন হয় না ও

জলেতে আর্দ্র হয় না কেবল মদ্যেত্তে নষ্ট হয় অতএব

মদিরাই ইহার ঔষধ । তাহা শুনিয়া নরপতি আ

পলার কর্ণপর্শ করিয়া কহিলেন আঃ ব্রাহ্মণকে সূর।

দিব । পরে চিকিৎসক কহিলেন মদ) ব্যবহার না

করিলে এই ব্রাহ্মণ বঁাচিবেন না ইহা নিশ্চয় ৷ . .

অনন্তর রাজা পরম ধার্মিক এবণপর দুঃথাপহীরক

ব্রাহ্মণের রোগোপশমনেচ্চা করিয়া শবরস্বামী নামে

ধর্মশাস্ত্রবেত্ত পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া এই জিজ্ঞাসা

কারলেন হে শবরস্বামিনূ এই ব্রাহ্মণের রোগশান্তির

নিমিত্তে বৈদ্যু যে কথা কহিতেচেন সে বিষয়ে কি
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ব্যবস্থা হয় । পণ্ডিত রাজাজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন

যদি বৈদ্য যথার্থবিত্ত হন এবণ যদি মদ্য পান করি

লেই ব্রাহ্মণের দুঃসাধ্য রোগের প্রতীকার হইয়া

প্রাণরক্ষা হয় তবে প্রাণ রক্ষার্থি ব্রাহ্মণের মদ পানে

ত্তে পাত্তক হইবে না । সেই সময় ঐবৈদ্য কহিলেন

হে মহারাজ যদি এই বিপ্র অন্য কোন উপায়েতে

বঁাচেন কিমু। মদ পান করিলে না বাঁচেন তবে আমি

পাতকী হইব.। . রাজা ঐ দুই জনের শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ

রাকী শুনিয়া কহিলেন যে এই ব্রাহ্মণ সুরা পান

সেই সময় এই আকাশবাণী হইল যে হে শবর

ব্রাহ্মণ তুমি এই ঝপ দুঃসাহস করিও না । শবর

স্বামী তাহা শুনিয়া কহিলেন হে আতুর ব্রাহ্মণ ভূমি

মদ পান কর এই আকাশ বাণ” কিচ্ছু নহে এ কেবল

অক্ষরেত্তে রচিত যে পদ তৎসমূহেতে হয় যে বাক)

সেই বাক্যমাত্র কিন্তু এই বাক) ধর্মশাস্ত্র সিদ্ধ নহে।

সেই কালে দেবতারা ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া

শবরস্বামির মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন । সভাসদু

লোকেরা এবণ রাত্রী সেই পুষ্পবৃষ্টি দেখিয়া শবর

স্বামিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং তাহার বাক্যের অাদর

করিয়া ব্রাহ্মণকে মদ অালিয়া দিলেন । ব্রাহ্মণ

বাল) কালাবধি জানেন যে মদ) পেয় নয়, এবণ কী

হাকেও দেয় নয় কিন্তু মদ পানে প্রবৃত্ত হইয়া থেদে

নিম্বাস অাকর্ষণ ও সোগ করাতে ঐ আকৃষ্ট নিশ্বাসের
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সহিত নাসারন্ধ্র প্রবিষ্ট যে মদ, গন্ধ তাহাতে ঐ

ব্রহ্মকীট ম্রিয়মাণ হইয়া মস্তকহইতে বাহিরে আসিয়া

ভূমিতে পড়িল ।

অনন্তর রাজা বৈদ্যের কথা পরীক্ষা করিবার নি

মিত্তে ঐ কীটকে অগ্নিতে ক্ষেপণ করিলেন তাহাতে

কীট দগ্ধ হইল না এবণজলে মগ্ন করিলে আর্দ্র কিমু।

লীন হইল না ও অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ হইল না কেবল

মদ বিন্দু সম্পর্শে সেই কীট লীন হইল । তাহ।

দেখিয়া তত্রস্থ লোক সকল আশ্চর্য্যবোধ করিলেন

এব০ রাজা কহিলেন তো বৈদ্যরাজ তোমার কি পর্য্যন্ত

শাস্ত্রজ্ঞান তাহা কহিতে পারি না তুমি মদ পান

বিধান করিয়াচিল। কিন্তু মদের গন্ধেতেই রোগ

শান্তি হইল । তখন বৈদ রাজার প্রশOসা বাক)

শুলিয়া নিবেদন করিলেন যে হে মহারাজ মদ)

গন্ধেতেও রোগ নিবৃত্তি হয় তাহা আমি জানি কিন্তু

মদ) পানের ব্যবস্থা না করিলে বিনা মদ) পানাশ

স্কাতে ব্রাহ্মণের মস্তক মধে) সূরাগন্ধ প্রবিষ্ট হইত না

এব০ ব্রাহ্মণও নির্ব্যাধি হইতে পারিতেন না তন্নিমিত্তে

মদিরা পান বিধান করিয়াচিলাম । নরপতি ঐ

কথা শুনিয়া কহিলেন সাধু বৈদ্যরাজ সাধু ।

সভাসদ পণ্ডিতেরা কহিলেন হে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র

বৈদ) এব০ ম্ভোতিঃশাস্ত্রবেত্ত। বরাহ পণ্ডিত এই দুই

জুন ঔত্তম কহিয়াচেন ঔতয়ের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রামাণ)

O

প্রহ্মে হইল এবণ শবর স্বামীও পণ্ডিত্তপ্রধান তিনি
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সকলহইতে উত্তম কহিয়াচেন যে হেতুক দেবত্তার

দিগের পুষ্পবৃষ্টিই তাহার বাক্যের সাক্ষিণী হইয়া

চে । এবণ পণ্ডিতবর্গের। এই প্রকারে স্বস্ব শাস্ত্র

সিদ্ধান্তবেত্তা ঐ তিন জনকে প্রশOসা করিতে লাগি

লেন এবণ কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ ভূমি ধন)

এহণ তোমার সতাতে ব্যাধি ও ঔষধের এই কপ

যথার্থবত্তা হরিশ্চন্দ্র বৈদ) এব০ ম্ভোতিঃশাস্ত্রের

সিদ্ধান্তবর্জ্য বরাহ পণ্ডিত এবণ ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ

শবরস্বামী পণ্ডিত আচেন তঁাহারাও ধন) । এব০

পুণ্যবানূ অথচ সর্ব গুণযুক্ত লোককর্তৃক দৃষ্ট হইয়া

চে যে এই সভা সেও ধন্য। এবণ যে পৃথিবীর মধে)

এই প্রকার সভা অাচ্ছে সে বসূমতীও ধন্য ।

অনন্তর সন্তুষ্টচিত্ত ও মহোৎসাহযুক্ত রাজী ওৎকৃষ্ট

সামগ্রী দিয়া ঐ তিন পণ্ডিতের মর্য্যাদা করিলেন এবণ

ঐ নির্ব্যাধি ব্রাহ্মণকে অনেক স্বর্ণ দীনদ্বারা সন্তুষ্ট

করিয়া বিদায় করিলেন ৷ ， ， ， , ，

। ইতি ধর্মশাস্ত্রবিদ) কখন সমাপ্ত। । …

।ি অখ বেদবিদ্যকথা । - ·

যে পুরুষ শিক্ষা ও কল্প এবং ব্যাকরণ ও ছোতিঃ

শাস্ত্রও চন্দঃশাস্ত্র আর লিকত্ত এই চয় অস্ট্রের সহিত

যে বেদ তাহ' অধ্যয়ন করেন তিনিই বেদবিদ) হন।

তাহার ঔদাহরণ এই ৷
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অবন্তীনগরে প্রিয়শ্ার নাম এক রাজা ছিলেন

তিনি এক সময়ে অট্টালিকার শিথরারোহণ করিয়া

নগরস্থ লোক দর্শন করিতেচেন সেই সময় ঐ নগর

বাসী প্রচুর ধন লামা বশিকের মালতী নামে এক

কন্যা সে সরোবরে স্নান করিয়া গৃহে যাইতেচিল।

রাজী হঠাৎ তাহাকে দেখিলেন এবণ তাহার সেী

ন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবামাত্র কন্দর্ণবাণে পীড়িত হইয়া

এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি এই মৃগলোচনা

কোন প্রকারে ফিরিয়া আসিয়া এক বার দশর্ন দেয়

তবে আমি কৃতকৃত্ হই । প্রবীণ লোকেরা কহিয়।

চেন যে মুথে ওঁৎকৃষ্ট ভ্রলতা ও মদনের শানিত্ত

শরের ন্যায় কটাক্ষমূক্ত নেত্রদ্বয় অাচে এব০ মন্দ

হাসপ্রকাশক ও লোহিতবর্ণ ওষ্ঠ দ্বয় অাচে এমন যে

যুবতীর মুখ যে কামুক পুরুষ সেই মুখ এক বার

দেখিতে পায় তাহার মন স্বর্গতোগ করিতে ইচ্চ।

করে না এবণ দেবতু বাঞ্চু করে না ও সমুদ্র পর্য্যন্ত

পৃথিবীর রাম্ভ বাসনা করে না কেবল নিরন্তর সেই

মুখাবলোকন করিতে চাহে । . -

， অনন্তর ঐ কামাতুর নরপতি সেই বশিকপুত্রীর

নিকটে এক দূতীকে পাঠাইলেন । দূতী সেথানে

গিয়া কহিল হে মালতী তোমার বড় সৌভাগ্যের

কথা শুনিলাম যে হেতুক এই রাজী শত২ সুন্দরীতে

সেবিত হইয়া ও তোমার প্রতি আমেন্ত সাতিলাম্ব

হইয়াচেন অতএব তুমি এক ক্ষণের নিমিত্তে সেখানে
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আসিয়া এবং রাজার কামনা পূর্ণ করিয়ানিত যৌবন

এবণ সৌন্দর্য্য সফল করহ ও রত্নাদি লাত দ্বার।

চরিতার্থ হও । মালতী দূতাঁর কথা শুনিয়া কহি

লেন হে দৃতি তুমি কি কহিল আমি শুদ্ধ কূলোৎ

পন্ন। সাধুী স্ত্রী আমি অন্য পুরুষকে বাসনা করি না

সাধুরৈদের এই নিয়ম স্বামী সুন্দর কিমু। কুৎসিত

হওন এব০ দরিদ্র অথবা রাজাই হওন এমত্ত যে

স্বামী তিনিই সতীরদিগের প্রিয় হন এবণ আন`

মুনষ পিতৃতুল্য হন অতএব আমার সমুল্কে স্বামি

তিন্ন পুরুষেরা পিতৃকল্প আর বিশেষতো রাজ। শাস্ত্র

সিদ্ধ পিতা হন যে হেতুক পিতা ও মাতা সন্তান জন্মান

নরপতি সেই সকল প্রজ়ারদিগকে প্রতিপালন করেন।

সেই কারণ প্রজ্ঞারদিগের পিতা মাতা হইতে পৃথিবী

পত্তি অধিক পূজনীয় হন ৷

দৃর্তী ঐ কথা শুনিয়া কহিল হে মিষ্টতাষিণি তে

মার তর্ভ দেশান্তরে আচেন তুমি পিতৃমন্দিরে থাকি

য়। বৃথা কালযাপন করিতেছ কেন অনুরক্ত নরপতিকে

যোগ কর অতএব তোমার কি অশুত গ্লহ ঔপস্থিত

হইয়াছে তাহা কহিতে পারি না হে সুমুন্মি আমার

নিবেদন শুন তোমার চক্ষু কর্ণ পর্য্যন্ত গত হইয়া

প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় সুন্দর হইয়াচ্ছে এবণ তোমার

নিতমু ক্রমেতে প্রশস্ত হইতেচে ও স্কুল কুচ দ্বয় স্বীয়

সীমাক্রমণ করিয়া পরস্পর স°লগ্ন হইতেচে এই

সকল সৌন্দর্য্য থাকিতে এবণ বিদেশগত স্বামীর
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বিরহেতেও তোমার এখন পর্য্যন্ত কুলধম্মে বিরতি

হইল না ইহাতে আমি এই নিশ্চয় করি যে কন্দর্প

পরিশ্রম করিয়া তোমার যে সৌন্দর্য্য করিয়াচেন

কন্দর্পের সেই পরিশ্রম ও তোমার সৌন্দর্য্য এই সকল

বৃথা হইয়াচ্ছে আর তুমি কি প্রকারেই বা সতীত্বরক্ষা

করিবা শুন প্রবল যৌবন সময়ে রমণীরা কামপীড়া

সহ করিতে পারে না বিশেষে যাহার পতি দূরে

থাকে সেই বিমনস্কা যুবতী স্ত্রী কি প্রকারে প্রাণ

ধারণ করিবে আমি বিবেচনা করি যে তুমি স্বামির

বিরহ স্বরূপ যে ব্যাঘ্র আত্মম্ভ মৃগৗর ন্যায় হইয়া

আর কি করিতে পারিব। মদন বাণে ব্যথিত হইয়া

অবশ্য কোনহ পুরুষকে আশ্রয় করিব। অতএব কহি

সামান পুরুষকে আশ্রয় না করিয়া রাজাকে অত্র ।

মালতী দূতাঁর কথা শুনিয়া কহিল হে দৃতি তুমি

পূনর্বার আমাকে এ প্রকার কহিও না শুন সহস্র স্ত্রীর

মধ্যে এক স্ত্রী সতী হয় শত পুরুষের মধ্যে এক অন

বীর হয় লক্ষ পুরুষের মধ্যে এক পুরুষ দাতা হয় এবং

কোটি জুনের মধ্যে এক বিশ্বাস পাত্র সুহৃদু লোক

দুর্লত হয় । তুমি যে ২ কথা কহিল সে সকল

সামান্য স্ত্রীর উপযুক্ত বটে কিন্তু আমার ঔপযুক্ত নয়

তুমি কি প্রকারে আমাকে কুপথে পাঠাইব। আমি

শুল্ক কাঁপ্তের ন্যায় কঠিন তোমার কথায় আর্দ্র হই

না । দৃর্তী ঐ সকল কথা শুনিয়া রাজার নিকটে

নিবেদন করিল । নরপতি দূতাঁর প্রমুখাৎ মালতীর
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পবাদ করিলেন । অনন্তর মালতীর কুটুম্বর্ণমাল

তাঁকে পর পুরুষগামিনী বুঝিয়া পরিষ্ঠোগ করিল ।

পরে মালতীর স্বামী বিদেশহইতে আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত

শুনিয়া স্ত্রীকে যোগ করিল তাহাতে ভ্রমর কর্তৃক অদৃষ্ট

অথচ আমলান যে মালতী পুষ্প তাহার ন্যায় যে

মালতী স্ত্রী তিনি অতিস্লান হইলেন কিন্তু ধর্মৈর্ক

শরণা এব০ লিত্তান্ত পাপরহিতা মালতী স্ত্রী স্বজাতীয়

লোক সকলকে ডাকিয়া তঁাহারদিগের সম্মুখে উত্তপ্ত

বৃত্তের মধ্যে কোন দ্রব্য রাখিয়া সেই দ্রবাকর্ষর্ণরূপ

পরীক্ষা দিয়া পরীবাদ সাগরোত্তীর্ণ হইলেন ৷ -

রাত্র। সেই স্ত্রীকে পরীক্ষাতে ওস্তীর্ণ জালিয়।

পরীক্ষা বিধানকর্ড যে সামগায়ক দেবশর্ম ব্রাহ্মণ

তাঁহাকে এই প্রকার তিরস্কার করিলেন যে , হে

সামগায়ক যদি এই স্ত্রী বিচারক পুরুষকর্তৃক বাতি

চারিণী নিশ্চয় হইয়াও পরীক্ষাতে জয় যুক্ত হইল

তবে তোমার সাম বেদের প্রতাব কি প্রকার । দেব

শর্মা ঔত্তর করিলেন হে রাজন্ম এ স্ট্রী ব্যতিচারিণ?

নয় যদি ব্যভিচারিণী হইত তবে অবশ্য পরাজয়

পাইত এবণ যে পরীক্ষাতে নির্ণয়কগুঁ অগ্নি-চিলেন

আরআমি ব্যবস্থাপক চিলাম তাহাতে শুদ্ধ লোকের

কি হানি হইতে পারে এক ব্যভিচারিণী স্ত্রী কি

প্রশOসা পাইতে পারে । ব্রীজ।ব্রাহ্মণের বাক শুলিয়া



১০৩

কহিলেন তোমার অগ্নিকে ধিক্ এব০ তুমি যে সাম

গায়ক তোমাকেও ধিক্ যে হেতুক এই ব্যতিচারিণীর

দোষ প্রক্ষে হইয়াও প্রশ”স। পাইল তাল যদি এই:

স্ত্রী পরীক্ষা দিয়া সতী হইল তবে বেশ্যাও এই প্রকার

পরীক্ষা দিয়া সতী হইবে ৷ . . . . . .

পরে ঐ দুরাত্মা নরপতি ধর্মেতে অশ্রদ্ধা করিয়া

এক বেশ্যাকে সতীত্ব পরীক্ষার্থদিক করাইতে আরম্ভ

· করাইল । দেবশর্মা তাহা দেখিয়া বলিলেন হে

নরপতি যদি এই গশিকা স্তটিক আকর্ষণকপ পরী

ক্ষায় সাহস করিতে পারে তবে অগ্নিতে কোন দ্রব্য

ঔত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই আমি যে সাম বেদ

গান করিব সেই সাম বেদ পরীক্ষা নির্ণয়কর্তা হই

বেন । রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া

বলিলেন যে তাল সামগায়কের ধম্মরূপী যে সাম

বেদ তিনিই পরীক্ষার নিশর্মকর্তা হওন । পর দিনে

প্রতীতে রাজা এক বেশ্যাকে পরীক্ষার নিমিত্তে আনি

লেন । দেব শর্মা তাম্রপাত্রে অল অালিয়া আাপ

লার স্বর্ণযু্রীয় সীম বেদোক্ত মন্ত্রে অতিমন্ত্রিত

করিয়া এবং সেই অল সূর্য্য কিরণে কিঞ্চিত্তপ্ত করি

য়া এবং তাহাতে আঙ্গুরীয় রাখিয়া কহিলেন যে হে

বেশ্যা যদি তুমি সাধু। স্ত্রী হও তবে এই অলহইত্তে

অামার অঙ্গুরীয় ঔঠাও । পরে ঐ গশিক রাজাড়ালু

সারে আমি পরপুরুষগমন করি নাই এই প্রকার প্রতি

অ।করিম অঙ্গুরীয় ঔঠাইতে অলমঞ্চে হাত দিল ।
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তথন বেদমন্ত্রের শক্তিতে ঐ জুলহইতে এক পুরুষ

প্রমাণ অগ্নি ওঠিল এবং সেই অগ্নিতে ঐ গশিকার

বাহু মূল পর্য্যন্ত দৰ হইল এবং তাহাতে এ বেশ্য।

মুর্চিত হইয়া ভূমিতে পড়িল ।

তাহা দেখিয়া সভাসদু লোকেরা আশ্চর্য্য অম্লান

করিয়া দেবশর্মার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর রাজী লত্তি হইয়া অতিশীপতয়ে ঐ ব্রাহ্মণের

চরণে পতিত হইয়া অনেক স্তব করিলেন । ব্রাহ্ম

ণেরা স্বভাবতঃ শুদ্ধ হৃদয় এবণ আশুতোষ হল তন্নি

মিত্তে তিনি রাজার অপরাধ মার্জুনা করিলেন ।

প্রজেরা কহিয়াচেন যে সকল বিদ্যাহইতে বেদ

বিদ্যাই ঔত্তমা এব০ বেদবেত্তা পণ্ডিত সকল পণ্ডি

তের শ্রেষ্ঠ ৷

। ইতি বেদবিদ্যকথা সমাপ্তা ৷

। আথ লৌকিকবিদ কথা ৷

যে পুরুষ শাস্ত্রবিদ্যা ব্যতিরেকে কেবল লৌকিক

কার্য্যে কুশল হন তঁাহাকে লৌকিকবিদ বলা যায় ।

তাহার ঔদাহরণ এই ৷ -

কুসুমপুর নামে এক নগর তাহাতে নন্দ নামে এক

রাজা চিলেন । এবণ তঁাহার কায়স্থ জাতি শকটার

নামী এক মন্ত্রী চিলেন । রাজা অল্পাপরাধে মন্ত্রির
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সর্বস্বহরণ করিয়া তাহার পুত্র দারাদি পরিবার

গণের সহিত মন্ত্রিকে কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখি

লেন ও তাহারদের তোজনের নিমিত্তে প্রতিদিন এক

শের চাতু দেন । শকটার তাহা দেখিয়া পরিত্র

নেরদিগকে কহিল যে এই রাজ চণ্ডাল সদৃশ বিন।

· পরাধে অামারদিগকে দুঃখ দিয়া নষ্ট করিতে ইচ্চ।

করিয়াচে শরাবপরিমিত্ত শক্রুতে আমার আহারও

হইতে পারে না ইহাতে সকলের কি হইতে পারে

অতএব পরামর্শ এই যে শলুর প্রতীকার করিতে প।

রিবে সে শক্রু তোজন করুক । মন্ত্রির পরিজনের।

ঐ কথা শুনিয়া কহিল যদি মহাশয় বাঁচেন তবে এই

কিপক্ষের প্রতীকার করিতে পারিবেন অতএব আা

পনি তোজন করুন । শকটার পরিবারগণের কথা

তে শক্রু তোজন করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করি

লেন । তাহার সকল পরিজন অনাহারে প্রাণযোগ

করিল ৷

এক সময়ে সেই নন্দ রাজা এক ঘরের মধ্যে প্রশ্রাব

করিয়া হাস” করিতে২ বাহিরে আইলেন । বিচক্ষণ।

নামে এক দাসী সেখানে চিল সে রাজাকে হাস্যযুক্ত

দেখিয়া অাপনি ও হাসিলেক । তখন রাজা তা

হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বিচক্ষণ তুই কি

নিমিত্তে হাসিতেচিস । পরে বিচক্ষণ ওত্তর করিল

মহারাজ যে নিমিত্তে হাস্য করিতেচেন আমি ও

p

সেই কারণ হাসিতেচি । রাজা তাহা শুনিয়৷
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জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি কি কারণ হাসিতেচি

তাহা কহ । বিচক্ষণ তয়েতে কহিল হে মহারাজ

আমি তাহা জানি না । অনন্তর নৃপতি ক্রোধ করি

য়া কহিলেন যে রে পাপীয়সী তুই কহিলি যে মহা

রাজ যে কারণে হাসিতেচেন আমিও সেই কারণ

হাসিতেচি সম্প্রতি কহিতেচিসূ যে মহারাজের হা

স্যের কারণ আমি জানি না এ কি আশ্চর্য্য আমার

সাক্ষাৎ, মিথ্যা কহিলি শুন যদি আপনার মঙ্গল

প্রার্থনা করিস তবে আমার হাস্যের কারণ বল

নতুবা ঔপযুক্ত দণ্ড করিব । বিচক্ষণ রাজার ক্রোধ

দেখিয়া ভয়েতে কহিল হে ভূপাল আমি এথন কারণ

কহিতে পারি না কিন্তু এক মাসের মধ্যে কহিব ।

রাজা কহিলেন তাল ৷

অনন্তর বিচক্ষণ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া রাজার

হাস্যের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিল

যে কোন বুদ্ধিমানের পরামর্শেতে আমার এই বিপদ

দূর হইতে পারিবে অতএব কোন বুদ্ধিমানকে সকল

নিবেদন করি কিন্তু যত বুদ্ধিমানূ আচেন তাহার

দিগের মধ্যে শকটার মন্ত্রীই বুদ্ধিমানের প্রধান তিনি

দুর্ভাগ্যবশে কারাগারে বদ্ধ আচেন তঁাহার নিকটে

যাই এই বিবেচনা করিয়া সেখানে গেল । শকটার

মন্ত্রী কারাগারে থাকিয়া নানা প্রকার দুঃখ তোগ

করিয়া আতিক্রিষ্ট চিলেন । বিচক্ষণ মিষ্টান্ন দ্রব?

ও শীতল অল দিয়া তাহাকে তুষ্ট করিয়া আপনার
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সকল কথা নিবেদন করিল । মন্ত্রী ঐ সমুদ

শুলিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণ দেশ ও.কাল ও পাত্র

জানিতেপারিলে প্রকরণ অঞান হইয়া বিষয় বিবেচনা

হইতে পারে অতএব স্থানের ও সময়ের বিশেষ

কহ । বিচক্ষণ। মন্ত্রীকে স্থান ও সময়াদির বিশেষ

সকল কহিল । মন্ত্রী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেক

বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণ তুমি র।

আর নিকটে গিয়া কহিব যে আপনি মূত্রপ্রবাহ দে

থিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষজ্ঞান করিয়া হাসিয়াচেন তাহার

অভিপ্রায়ও কহিতেচি যে পূর্ব দৃষ্ট বস্তুর দর্শন কিমু।

স্মরণ হাসের কারণ হয় না এবং বৃক্ষদর্শন হইলেও

বৃক্ষডু কথনও হাসের কারণ হয় না কিন্তু বিকৃতি

দর্শর্ন হাসের কারণ হইতে পারে রাজা যে বিকৃতি

দর্শর্ন করিয়াচেন তাহা কহিতেচিহ্ন প্রশ্রাবের মধে?

ক্ষুদ্র২ যে বিন্দু তাহাই অশ্বত্থ বীজ বোধ করিয়া এই

বীজেতে বৃহৎবৃক্ষ ঔৎপন্ন হয় এই আনে মনে অশ্বথ

বৃক্ষের আকার দেখিয়া তাবন করিলেন যে আমার

প্রশ্রাবেতে শত২ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে পারে রাজা পুনঃ২

এই আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে আশ্বস্থ

বীজ বা কোথায় এবং তদুৎপন্ন বৃহদ্ভূক্ষই বা কোথায়

কিন্তু বিকৃতি দর্শন কেবল বুদ্বিভূমেতেই হয় এ কি

আশ্চর্য্য আমার এমন ভ্রান্তি কেন হইল এই সকল

বিবেচনা করিয়া রাজা হাসিয়াচিলেন হে বিচক্ষণ।

তুমি নরপতির নিকটে গিয়া এই কথা কহ ৷
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অনন্তর বিচক্ষণ রাজসমীপে গিয়া প্রণাম করিয়া

ঐ সকল কথা কহিল । রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ

কাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে বিচক্ষণ। সতে

কহ তোমার কিমু। অন্য লোকের বিবেচনায় এই

প্রকার অবধারিত হইতে পারে না কেবল শকটার

মন্ত্রির তর্কেতে ইহা অবধারিত হইতে পারে ইহাতে

অনুভব করি যে শকটার মন্ত্রী জীবদ্দশায় অাচ্ছে ।

তাহারপর বিচক্ষণ ওত্তর করিল যে শকটার কারী

গারের মধ্যে পরিজন শোকেতে মৃত প্রায় হইয়া

অাচ্ছেন । রাজী শকটার মন্ত্রির তর্কেতে সন্তুষ্ট হইয়া

এবণ পুনঃ২ তাহাকে প্রশcসা করিয়া সেই শকটারকে

কারাগৃহহইতে অানাইলেনও অনেক সম্মান করিয়া

রাজ কার্য্যে দ্বিতীয় মন্ত্রী করিলেন । শকটার সেই

পদপ্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে রাজার দূর্ণীতি

ঔপস্থিত হইল আমারসকল পরিবারকে নষ্ট করিয়া

আমাকে মন্ত্রীর কার্যে নিযুক্ত করিল যেমত বৃক্ষের

মূলচ্চেদন করিয়া পত্রেতে অল দেয় এই কার্য্যও

তদ্রুপ ইহাতে আমার কি সন্তোষ হইতে পারে কেবল

শক্তিমানূ হওয়াতে রাজার অনিষ্ট চেষ্টা হইতেপারে।

প্রত্মেরা এই প্রকার কহিয়াচেন যে লোক কোন

ব্যক্তির সহিত প্রবল শত্রুতা করিয়া পুনর্বার মিত্রত।

করে সে সেই মিত্রতার ফলে যমালয়ে যাত্রার

পথদর্শন করে । অপর এই দুরাশয় ও পাপাত্মা যে

রাজা ইহাতেও আমার বিশ্বাস হয় না যে হেতূক
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যাহার শলুত্তাচরণ প্রক্ষে করিয়া ও সেই লোকের

প্রতি যে বিশ্বাস করে সেই হেতুক মৃতু তাহার মস্তকে

বাস করে । অতএব এখন কি কর্তব্য হয় এই র৷

অার সহিত পূর্বের শত্রুতা আছে সম্প্রতি মিত্রতা

হইল ইহাতে বিশ্বাস কি অার মধ্যে আমি শলু

প্রতীকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণধারণ করিয়াচি এব০

দুষ্ট স্বামিকঠুক আমার সর্বস্ব নষ্ট হইয়াছে তাহাও

দেখিয়াচি ও আমার সেই সকল শোকও আলি

বার্য্য । আমার সকল ধন রাজী লইয়াচেন তন্নি

মিত্তে আথিক শোক করি না আমার মর্য্যাদাহানি

হইয়াচে হওক আর ঔত্তমা লক্ষ্মী গিয়াচেন যাওন

ইহাতেও অধিক শোক করি না কিন্তু সতাতে বাকপটু

সেই পূত্র সকল অার অনুরাগিণী স্ত্রী ও পৌত্রবর্গ

এব০ আর১ পরিজন সকল ইহারা এক ক্ষণের নি

মিত্তে আমার চিত্ত যোগ করে না অতএব আমার

মন পরিজন শোকের বশীভূত আর আমার প্রান

প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ এই দুই একবাক হইয়ন কুপথ

গামী হইতেচে আমি কি করিব সম্প্রতি শত্রুর

প্রতীকার করিতে হইল অতএব আযশঃ শঙ্কা যোগ

করিয়া অধম পুরুষের পথে যাই । পণ্ডিতেরা কহিয়।

চেন যে লোক পাপেতে শঙ্কা করে পৃথিবীর মধ্যে

সেই লোক ঔত্তম এবণ যে মনুষ্য পাপ করিয়া আপ

লাকে অপরাধী ভ্রান করে সেই মনুষ্য মধ্যম আর

পাতকে কিমু। কোন অপরাধে যাহার ত্রাস হয় না
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পণ্ডিতেরা তাহাকে অধম বলেন এবণ সে সব্বত্র

নিন্দিত হয় সেই অধম পুরুষের পথেই যাত্রা করি

ইহা তাবিয়ী ঔপবন দর্শন করিতে অশ্বারোহণ করি

য়া নগরের বাহিরে গেলেন ৷

সেখানে চাণক নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি কুশোৎ

পাটন করিয়া তাহার মূলে ঘোল দিতেচেন ।

শকটার মন্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

তো বিপ্র তোমার নাম কি এবণএখানে কিকরিতেচ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার নাম চাণক্যশস্ফুর্ট আমি

ষতদের সহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিবাহ

করিতে এই পথে যাইতেছিলাম হঠাৎ কুশাঙ্কুরেতে

আমার পাদে ক্ষত হইল সেই ক্ষতাশৌচে আমার

বিবাহ ভঙ্গ হইল তন্নিমিত্তে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞ।

করিয়াছি যে এখানকার কুশ সকল নির্মুল করিব

হে মন্ত্রিরাজ আমি বৃক্ষাযুর্বেদ শাস্তু জানিয়াচ্ছি

নতুবা আমার প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি হইত না তাহাতে এই

সুগম উপায় পাইয়াছি যে আক্রেতে কুশ নষ্ট হয়

তাহা করিয়া প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি করিতেচি । শকটার

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কহিলেন আমি বুঝিলাম যে

আপনি বৃক্ষাযুর্বেদ শাস্ত্রে ওঁত্তম বর্টেন নতুবা আপন

কার প্রতিজ্ঞা পূরণ হইত না । ব্রাক্ষণ কিছু সন্তুষ্ট

হইয়া পুনশ্চ কহিলেন যে হে মন্ত্রিলু যদি এই ঔপ।

য়েতে আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয় তবে আতিচার

কর্মেতে আমার নৈপুণ্য আাচ্ছে অতএব আমি হোম
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করিয়া কুশ বিনাশ করিতে পারি । শকটার এই

কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি এই বিপ্র ভা

মার শলুর বিপক্ষ হন তবে আমি বিনা যত্নেতে বৈ

রিস৭হার করিতে পারিব । অনন্তর শকটার সেই

চেষ্টা করিলেন এবং আপনি সচেষ্ট হইয়া কুশোন্ম

লন করিয়া ব্রাহ্মণকে আপনার স্থানে আনিলেন

পশ্চাৎ পুরোহিতের ন্যায় সমাদর করিয়া রাজার

পিতৃশ্রাদ্ধে পাত্রার তোজনের নিমিত্তে ব্রাহ্মণকে নি

মন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবণ মন্ত্রী এই মন্ত্রণা করি

লেন যে এই বিপ্র পিঙ্গলবর্ণ আর অকৃত বিবাহ ও

শ্যাববর্ণ নথদন্ত যুক্ত অতএব ইনি পাত্র ভোজনের

যোগ্য হইবেন না এবণ আমার কার্য্যের বিপরীত

কারী যে প্রধান মন্ত্রী তিনি এই ব্রাহ্মণ আমার

অানীত ইহা জানিয়া অবশ্য ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা

করিবেন তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া রাজার

সব্বনাশ করিবেন । মন্ত্রী ইহী স্থির করিয়া রাজার

পিতার শ্রাদ্ধারম্ম হইলে সেই ব্রাহ্মণকে পাত্রার তে।

অনের নিমিত্তে আসনে বসাইলেন । প্রধান মন্ত্রী

সেই বিপ্লকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ স্মৃতি

শাস্ত্রের মতে এই ব্রাহ্মণ পাত্র তোজনের যোগ্য নহে

শকটার শূদ্রতীতি কেন এই ব্রাহ্মণকে আনিয়া ধর্ম

' কার্য্যে আধমর্ম করে । নন্দ রাজা মন্ত্রীর কথা শুনিয়া

কিঞ্চিৎ ক্ষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়া আাসন

হইতে ঔঠাইয়া দিলেন । চাণক) ব্রাহ্মণ সতামধে?
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অপমান পাইয়া বৃলদগ্নির ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া

নন্দ রাজার বধের নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা করিলেন ।

শকটার মন্ত্রী চাণক ব্রাহ্মণকে নন্দবথে কৃত সৎকল্প

নিমিত্তে বারাণসী প্রস্থান করিলেন । শকটার মন্ত্রী

বিচক্ষণ দাসীর পরিত্রাণ করিয়া এবণ চাণক) ব্রাহ্মণ

কে শত্রুবধে নিযুক্ত করিয়া কেবল বুদ্ধি প্রতাবে শত্রু

বিনাশ করিলেন ।

। ইতি লৌকিকবিদ্যকথা সমাপ্ত।

। । অথ ঔতয়বিদ কথা ৷

যে পুরুষের বুদ্ধি বেদাধ্যয়নে নিম্মর্লী হইয়া লৌ

কিক কার্য্যকুশলা হয় এবং তিনি যদি বৈদিক ও

লৌকিক কর্মে নিপূণ হন তবে লোক সকল তঁাহাকে

ঔতয়বিদ কহে । তাহার বিবরণ এই ৷

কুসুমপুরের নন্দরাজ পিতৃ শ্রাদ্ধের দিবসে চাণক

ব্রাহ্মণকে পাত্রীন্ন ভোজনের নিমিত্তে নিমন্ত্রণ করিয়া

প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে ঐ ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করাতে

তঁাহার কোপ অন্মিল । যেমত্ত মানুষ অজ্ঞানত।

প্রযুক্ত কাল সর্পকে প্রকুপিত করে সেই প্রকার নন্দ

কুপিত্ত করিলেন । চাণক ব্রাহ্মণ প্রকুপিত হইয়।
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এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পর্যন্ত নন্দ রাজাকে যমালয়ে

না পাঠাইব এবং যাবৎ এই সিগহাসনে কোন শূদ্রকে

রাজী না-করির তাবৎ আমার মন্তকের এই শিøী।

বন্ধন করিব না । পরে চাণক) ঐ রাজার দ্বারে

চন্দ্রগুপ্ত নামে এক শূদ্রকে দেখিয়া কহিলেন ওরে শূদ্র

, যদি এই রাষ্কের রাজা হইতে তোর বাসনা থাকে

তবে আমার সঙ্গে অায় । তখন ঐ শূদ্র শুতাদূষ্ট্রের

প্রেরিতের ন্যায় হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের সহিত গেল ।

চাণক সেই অনুগত শুদ্রকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে

গিয়া এবণ আতিচারিক হোম করিয়া নন্দ রাজাকে

যমালয়ে পাঠাইলেন এবণ অাতিচারিক হোমের

প্রতাবে নন্দ রাজা নষ্ট হইলে চাণক চিন্তা করিলেন

যদি এক প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল তবে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ

রাজার সিংহাসনে বসাইয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ

করি কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বিনী সেনাতে কি প্রকারে রাজা

হইতে পারে সেনাও ধনব্যতিরেকে হয় না আমার

কিছু ধন নাই সম্প্রতি কি করিব । ইহা চিন্তা

করিয়া রাজা পর্বতকেশ্বরের নিকটে গিয়া কহিলেন

যে হে পল্বর্তকেশ্বর এই চন্দ্রগুপ্ত বালক ইহাকে

ইহার সহায়তা করিয়া সেই রাষ্কের আর্দ্রতাগ মহণ

কর ৷ -

রাজা পর্বতকেশ্বর নন্দ রাজার বধে চাণক্যের

Q

যোগ্যতা জ্বালিয়া তয়েত্তে সকল সৈন্য লইয়া নন্দ
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রাজার রাজধানীতে গিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সেখানকার

রাজা করিলেন এবং তাহার অর্দ্ধ রাপ্ত মহণ করিয়া

মলয়কেতু রাজার রাক্ষস নাম মন্ত্রী সে চন্দগুপ্ত

রাজার নিকটে কোন লোকদ্বারা ঔপঢৌকনকপে এক

পরমসুন্দরী স্ত্রীকে পাঠাইলেন । . রাজা তাহার

সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিলেন । চাণক্য

ঐ স্ত্রীর সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে২ দেখিলেন যে

তাহার স্বেদব্জল পান করিয়া অনেক মক্ষিকা মরিল

তাহাতেই স্থির করিলেন যে এই স্ত্রী বিষকন্যা ভাল

এই বিষকন্যা পাঠাইয়াচেন তবে এই কন্যাদ্বারা

আর্দ্ধ রাস্তত্মাহক যে পর্বতকেশ্বর তঁাহার বধ হওঁক

ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ লোকদ্বারা সেই কন্যাকে

পর্বতকেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন । পর্ব্বত্তকেশ্বর

সময় বিশেষে ঐ কন্যার সহিত সৎসর্গ করিয়া

প্রাণর্যাগ করিলেন । ， ， ，

· চণিক সেই সমুদ শুনিয়া এবণ চন্দ্রগুপ্তের রাম্ভ

বিভাগরহিত অনিয়ম ও পুনর্বার বিবেচনা করিলেন

যে রাক্ষস মন্ত্রী অতি ধূর্ত এ যদি মলয়কেতু রাজার

নিকটে থাকে তবে কোন প্রকারে চন্দ্রগুপ্তের মন্দ

চেষ্টা করিবে এবণ যদি মন্ত্রী রাজা মলয়কেতুর

নিকট হইতে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব করে তবে

অন` বিপক্ষ চন্দ্রগুপ্তের কিছু মন্দ করিতে পারিবে না
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করিব এই প্রতিজ্ঞা করিলেন । অনন্তর চাণক)

অনেক বিবেচনা করিয়া অবধারিত করিলেন যে এই

কার্ফ সিদ্ধির এক ঔপায় আচে ঐ রাক্ষস মন্ত্রির

মিত্র চন্দনদাস নামে এক বণিকুত্তাচে সে ঐ রাক্ষস

মন্ত্রির পরিজনের ও সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ এবণ

শকটদাস নামে বশিকু কৃত্রিম বিরোধ করিয়া অা

· মার নিকটহইতে গিয়া সম্প্রতি মলয় কেতু রাজার

, লিকটে আচে ঐ শকটদাসের সহিত চন্দনদাসের

অন্ত্যন্ত প্রীতি শকটদাসের কথা ক্রমে যদি চন্দনদাস

- ঐ মন্ত্রির পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি মন্ত্রির নামাঙ্কিত

মুদ্রারক্ষক:অাচ তাহার নিকটহইতে সেই মুদ্রা

নিমিত্তে এক পত্র লিখিয়া তাহাতে ঐ মুদ্রার চিহ্ন

করিয়া সেই পুত্র মলয় কেতুর শলুর নিকষ্টে পাঠাই

বার চলে কোন লোক স্থালে দেয় সে ব্যক্তি যদি

ঐ পত্র কোন প্রকারে মলয়কেতু পাইতে পারে এমত

কার্য্য করে তবে মলয়কেতু সেই পত্র দেখিয়া রাক্ষস

মন্ত্রিকে আপন নিরুষ্টহইতে দূর করিতে পারে এবং

আমার সহাধ্যায়। তাণ্ডরায়ণ-পণ্ডিত সেখানে
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অাচ্ছেন তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে এই কার্য্য

সিদ্ধির সহায়তা করিবেন আর ভদ্রপর্ট প্রভৃতি

যোদ্ধারা কালোপযুক্ত কার্য্যকুশল বটে অামি অর্থ

দ্বারা তাহারদিগকে সন্তুষ্ট করি তাহারা ও মিথ্যা

বিবাদ করিয়া এ্যানহইতে পলায়ন করুক এবণ

মলয়কেতুর বিশ্বাসপাত্র হইয়া রাজা ঐ মন্ত্রির প্রতি

যাহাতে কোপ করে এমত চেষ্টা করুক এই সকলের

চেষ্টাতে এব০ ঐ প্রকার পত্র পাওলেতে রাজী মলয়

কেতু অবশ্যই রাক্ষস মন্ত্রিকে দূর করিবে ইহাতে

সন্দেহ নাই কারণসমূহেত্তে অবশ কার্য্য সিদ্ধ হয়

বিধাতা প্রতিবন্ধক হইলে ও তাহার অন্যথা হইতে

পারে না আর সম্প্রতি বিধাতাও অনুকূল অাচেল

ইহা দেখিতেচি নন্দ রাজাকে নষ্ট করিয়া তাহার

রাম্ভ লইয়াচি এব০ তাহার আর্দ্র রাম্ভগ্নাহককেও নষ্ট

করিয়াচি এখন আমার প্রতিজ্ঞার আলপাবশেষ

অাচ্ছে আমি বুঝি যে বিধাতা ক্রমেতে তাহাও সিদ্ধ

করিবেন অথবা বিধাতার ব্যাপার কে বুঝিতে পারে

যেমত্ত কোন ব্যক্তি সমুদ্রোত্তীর্ণ হইলেও তাহার নৌকা

তীরে আসিয়া মগ্ন হয় অতএব যাবৎ কার্য্যসিদ্ধি

না হয় তাবৎ সাহস কর্তব্য নহে ইহা বিবেচনা

করিয়া সেই সকল ঔদ্যোগ করিলেন ।

রাজ। মলয়কেতু ঐ প্রকার পত্র পাইয়া রাক্ষস

মন্ত্রিকে আপনার নিতান্ত অনিষ্টকারী জানিয়া মন্ত্রিকে
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লেন । কিন্তু মলয়কে মন্ত্রির পূর্বোপদিষ্ট মন্ত্রণাতে

চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিম্ভে কুসুমপুরে যাত্রা করি

লেন । চাণক পণ্ডিত্ত পরম্পরা ঐ সমৃদ শুনিয়া

সাঈবর নামে আপনার প্রিয় শিষ্যকে তাকিয়া

: জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে পুত্র আমি শুনিলাম রাজা

মলয়কেতু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতে

চেন তুমি ইহার কিছু সমুদ জানহ । সাবির

নিবেদন করিলেন হে মহাশয় রাজা মলয়কেতু

রাক্ষস মন্ত্রিকে অপমানপূর্বক দূর করিয়া এই নগরে

আসিবার নিমিত্তে যাত্রা করিয়াচেন শুনিলাম যে

দুই তিন দিনের পথেতে আচেন । চাণক) শিষ্যের

কথা শুনিয়া কহিলেন আঃ রাক্ষসের কি বাপ অপমান

হইয়াচে এবণ সেই অপমানের কারণ কি ৭ শিষ?

নিবেদন করিলেন রাজার চরিত্র বুদ্ধির অগম) এবণ

কদাচিৎ কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্যের সম্ভব হয়

কিন্তু রাক্ষসের অপমানের এই কারণ শুনিয়াচি

হইয়াচিল সেই পত্র মন্ত্রির চর রাজার বিপক্ষের

নিকটে লইয়া যাইতেচিল মলয়কেতু রাজা সেই পত্র

পাইয়া মন্ত্রির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ওভাহাকে তিরস্কার

করিয়া দূর করিয়াছেন । চাণক পণ্ডিত শিষ মুথে

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন যে এই কারণে অবশ্য

মন্ত্রির অপমান হইতে পারে এবণ রাজা অসঙ্গত কার্য্য

করিকের অবশ্য দমন করিতে পারেন ৷
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: সেই সময় এক লোক আসিয়া কহিল হে চাণক্য

মহাশয় রাজা মলয়কেতু যুদ্ধ করিতে কুসুমপুরে আন

মন্ত্রী এবৎ তাহার মিত্র চন্দনদাস-এখন কোথায়

অাচ্ছে । শিষ» তাহা শুনিয়া ঔত্তর করিলেন যে

'চন্দনদাল কোলহ কার্য্যের নিমিত্তে এখানে আসি

য়াচে রাক্ষস মন্ত্রি আপন মানতী অন্য দুঃখেতে

ব্যথিত হইয়া কোন অরণ) মধ্যে অাঁচে । চাণক্য

এই সমাচার শুনিয়া কহিলেন এ ঔত্তম হইয়াচে

ইহাতে বুঝি আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে হে পূত্র

তুমি সম্প্রতি পদাতিদ্বারা চন্দনদাসকে ও ঘাবুক

· সাক্ষাৎ ইহ কহ যদি চন্দনদাস চারি কিমু। পাঁচ

হইবেক চন্দনদাস মিত্রবৎসল সে কখনও রাক্ষস

মন্ত্রির পরিজনেরদিগকে আনিয়া দিবে না বরণ

আপনার মৃত্তু স্বীকার করিবেক । রাক্ষস মন্ত্রী

অবশ্য এখানে আসিবে এবণ তােল তাহাকে চন্দগু

করিবে ৷ , , ， , ， ， ， , , ， ， ,
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মন্ত্রী রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে পারিবে

কর্ম স্বরূপ যে পাশ তাহাতে হয়, যে বন্ধন তাহ!

লের লিমিভে বামনতী স্বীকার করিয়াচ্ছিলেন এবং

পাশে বদ্ধ হইয়া প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে কি

ব্যবহার না করে অতএব সেই ক্ষুদ্ররাক্ষস চন্দনদী

দাসকে এবণ ঘাতুক পুরুষেরদিগকে তাকাইয়া শুক্র

ঘাতুক পুরুষেরা চন্দনদাসকে কারাগারে বদ্ধ রা

ভাসিয়া এবOচাণক্য পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

নিবেদন করিল হে মহামহিম চাণক) পণ্ডিত চন্দন

দাস বশিক নিরপরাধ এবণ অামারদিগের জন্যে

প্রাণব্যয় করিতে ঔদ্যত্ত হইয়াছে অতএব ইহাকে

প্রতি প্রকাশ করহ । চাণক) পণ্ডিত ঐ কথা শুনিয়৷

কহিলেন হে মন্ত্রি রাক্ষস তুমি যদি চন্দনদাসের

প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্চা কর তবে তুমি রাজা চন্দ্র
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উপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া রাজার শলুবধের লি

মিত্তে থড্র ধারণ করহ । রাক্ষস মন্ত্রী আপনার

কার্য্য লাভ অন আহ্লাদে এব• চন্দনদাসের প্রাণরক্ষা

হইবে এই আহ্লাদে পরমাপ্যায়িত হইয়া নিবেদন

করিল হে পণ্ডিত রাজ অাপনি যে প্রকার আড়া

করিলেন এবণ পশ্চাৎ, যে আড্ডা করিবেন আমার

তাহাই কর্তব্য । ইহা কহিয়া চন্দ্রগুপ্ত রাজার মন্ত্রিত্ব

স্বীকার করিয়া রাজার শলু নিবারণার্যে থড্র ধারণ .

করিল । তখন চাণক) পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্ত রাজার

বিষয়ে নিকন্দ্রেগ হইলেন এবণ অাপনার দৈব সামর্থ্যে

তে নন্দ রাজাকে নষ্ট করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সেই সি৭

হাসনে রাজী করিয়া এবণ লৌকিক কার্য্যের কৌশলে

ত্তে রাক্ষস মন্ত্রিকে চন্দ্রগুপ্তের সচিব করিয়া আাপনি

পূর্ণপ্রতিভ হইয়া নিজ মস্তকের মুক্ত শিক্ষা বন্ধন

করিলেন ।. অনন্তর মহোৎসাহযুক্ত হইয়া আতিল

ষিত স্থানে গমন করিলেন ।

সেই সময়ে প্রবীণেরা বিবেচনা করিলেন যে

চাণক) পণ্ডিতের ক্রোধ যমের ন্যায় সম্পৃহারক যে

হেতুক নন্দরাজাকে শীঘ্র নষ্ট করিল এবণ চাণক্যের

অনুগ্রহ কল্পবৃক্ষহইতেও অধিক ফলপ্রদ কলপ বৃক্ষের

নিকষ্টে কেহ যন্ত্র করিলে কল্পবৃক্ষ যাচকের ইচ্চ।
নূরূপ ফল দেন"চাণক্যের অনুগ্রহ বিনা প্রার্থনাতে

চন্দ্রগুপ্তেরে রাম্ভ দান করিল । অতএব সেই চাণক

পণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে সকল লোকের নিকটে বিদ্য।
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তে এবণবুদ্ধি দ্বারাও নিজ যোগ্যতাতে দ্বিতীয় ব্রহ্মার

ন্যায় ফ্যাত চিলেন । -

। ইতি ঔতয়বিদ) কথ] সমাপ্ত।

।ি অথ ঔপবিদ্যুকথা ৷

তত্ত্বডের বেদাদি চতুর্দশ প্রকার শাস্ত্রবিদ্যা সকল

নিরূপণ করিয়া চিত্র ও ইন্দ্রজাল এবণ নৃঠে প্রভৃতি

ঔপবিদ্যা সকল কহিয়াচেন । যে পুরুষ সেই

ঔপবিদ্যাতে কুশল হন তিনি ঔপবিদ্যুকপে থ্যাত্ত

হন । তাহারদিগের মধ্যে প্রথমতঃ চিত্রবিদ্যের

· বিবরণ কহা যাইতেচে ।

↑ আখ চিত্রবিদ কথা ৷

পূর্বকালে শশী এবণমূলদেব নামে দুই সূচিল

তাহারা নিজগুণ গরিমাতে অতিশয় গর্বিত, চিল ।

এক সময় দেশান্তর দর্শনেচ্চাতে নানা দেশ ভ্রমণ

করিতে২ কোশলী নগরীতে ঔপস্থিত হইল । সেই

নগরীর রাজার কৌমুদী নামে এক কন্যা তিনি

যোগিনীমথ, গ্লামহইতে কোশলা নগরীতে আসিতে

চিলেন । মৃলদেব

R

^
সেই পরম সুন্দরীরাজকুমারীর
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রূপ দেখিয়া কাম পাড়াতে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে

পড়িল । শশী মূলদেবকে মূর্চিত দেখিয়া চিন্তা

করিতে লাগিল যে দেহিরদিগের শরীর তিন্ন২ হয়

কিন্তু তাহারদিগের সফে বিতিন্নতা নাই যদি সুহৃদ্ব

ক্তি মিত্রের সুখ ও দুঃখের ভাগী না হয় তবে সে

কেমন সুহৃদু আমার প্রাণসদৃশ সথ মূলদেব ইনি

রাজকন্যার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াচেন ইহাতে .

আমিও আস্তে দুঃখিত হইলাম অতএব মিত্ররক্ষার

চেষ্টা করি ইহা ভাবিয়া বন্ধুকে ঔঠাইয়া অনেক

ভরসা দিল । পশ্চাৎ, শশী সেই স্থানের এক

মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল হে মালিনী এই যুবতির

নাম কি এবণ ইনি কাহার কন্যা আর কি নিমিত্তেই

ব৷ যোগিনীমত্থ গ্রামে যাতায়াত করেন । মালিনী

ঔত্তর করিল যে ইনি এখানকার রাজার কন্যা ইহার

নাম কৌমুদী । রাজা এই কন্যার বিবাহের চেষ্টা

সর্ব্বদা করেন কিন্তু কন্যা কাহাকেও স্বামীবাপে স্বীকার

করেন না সর্ব্বদা যোগিনীর নিকটে ডান শিক্ষা

করেন এবং পুরুষ সকলকে নিন্দা করেন কিন্তু ইহার

কারণ কি তাহা জানি না । শশী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া

কহিল হে মালিনী এই যুবতি কোন পুরুষকেই

আকাঙ্ক্ষা করেন না এ বড় আশ্চর্য্য অন্য স্ত্রী দিব।

রাত্রি কায় মনোবাক্যেতে পুরুষ সমতিব্যাহার চেষ্টা

করে এবণ স্ত্রী সর্বদা পরাধীন। অতএব পুরুষের

অাশ্রয় ব্যতিরেকে থাকে না সে যে হওক সম্প্রতি
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আমি স্ত্রী বেশ ধারণ করিতেচি তুমি আমাকে

রাজকুমারীর সেবায় নিযুক্ত করহ ।

অনন্তর মালিনী ঐ স্ত্রী বেশধারি পুরুষকে সঙ্গে

লইয়া রাজকুমারীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিল

যে হে রাজকুমারি ইহার নাম শশিলে， ইনি সাধু!

স্ত্রী তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করিতে ইচ্চা

করেন । রাজকুমারী সেই কথা স্বীকার করিলেন ।

শশিলেথী তদবর্ষি রাজকুমারীর পরিচারিকা হইল।

কিছু কালের পর ওতয়ের সম্প্রীতি জন্মিলে শশি

লেগ্ন নৃপসুতাকে জিজ্ঞাসা করিল হে কুমারি তোমার

যৌবন দশাতে কি কারণ সা০সারিক সুখ তোগেতে

ত্মপ্রবৃত্তি হইয়াচে এবণ কি নিমিত্তেই বা পুরুষেতে

অনিচ্চা হইয়াচে । রাজকুমারী ঐ কথা শুনিয়া

নিশ্বাস ঠেীগ করিয়া কহিলেন হে শশিলেখা আমি

ইহার কারণ কহিব না এবণ ভূমিও পুনর্বার আমাকে

এই কথা জিজ্ঞাসা করিও না । শশিলেথা পুনশ্চ

কহিল যে আমি তোমার পরিচারিকা ও স`ী কেন

তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিব তোমার কার্য্য দেখিয়া

তোমার পিতা কোন প্রকারে প্রীতিযুক্ত হইতে পারেন

না এর০ তোমার মাতা সর্ব্বদা বিষন্ন থাকেন আর

ভ্রমর কর্তৃক অস্পৃষ্ট ঈষৎফুল্ল কমলের ন্যায় তোমাকে

অতি কোমল দেখিতেচি তুমি নিত্তান্ত আকর্তব?

অথচ অপথ, এমত কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াচ

ইহা দেখিয়া কোন লোক বিষন্ন না হইতেচে অর্থাৎ
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সকল লোক বিষাদ যুক্ত হইতেচে । অতএব তোমার

কি দুঃখ তাহা কহ যদি তাহার ওপায় থাকে তবে

সেই ওপায় করিব নতুবা সকলে মিলিত হইয়া ঐ

দুঃখ সহ্য করিব শুন এক লোক যদি দুঃখ স্বীকার

করিয়া বৃহদ্রার বহন করে তবে তাহার অতি গুরুবোধ

হয় এবং সেই তার যদি অনেক লোক বহন করে

তবে তাহারদের আত্তি লঘূবোধ হয় এই নিমিত্তে

মনুষ্যের সকল দুঃখ মিত্রবর্গকে নিবেদন করেন হে

সূতৗষিণি তোমার পুরুষ পরিগ্রহ না করনের কারণ

কি তাহা কহ । রাজকুমারী শশিলেগার বিলয়

বাক) শুনিয়া কহিতে লাগিলেন হে সথি শশিলেÑí

তুমি আমার প্রাণ তুল্য তোমাকে সকল কথাই

কহিতে পারি আমার পুরুষ পরিগ্রহ না করণের কারণ

শুন ， , ，

পূর্ব জন্মে আমি মৃগী চিলাম এবং আমার স্বামী

কৃষ্ণসার চিলেন এক সময়ে আমি নূতন কুশাঙ্কুরেতে

পরিপূর্ণ এক ক্ষেত্রেত্তে চরিতেচিলাম আমার অনুরক্ত

স্বামীও নিকটে চিলেন , হঠাৎ ব্যাধের জালেত্তে

সেই স্থান বেষ্টিত হইল তথন আমি পূর্ণগর্ত।অধিক

গমনাগমন করিতে পারি না ব্যাধের জ্বাল দেখিয়া

সমর্থ বট এই জাল ঔল্লঙ্ঘন করিয়া শীঘ্র কোন

স্থানে গিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করহ কিন্তু আমার

প্লারক্ষী হওয়া অতি কঠিন পরে মৃগ পলায়ল
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করিতে সমর্থ হইয়াও অামাকে ঠেীগ করিয়া পলায়ন

করিলেন না কেবল ব্যাধের শরে নষ্ট হইলেন কিন্তু

মরণ সময়ে এক কবিতা পাঠ করিয়াচিলেন তাহার

অর্থ এই । অামরা দুই জ্বীব কাম শাস্ত্রোক্ত বস

নেত্তে রহিত এবণ কামকলাতে চত্ত্বর আর শিবপাব্র্র

তীর ন্যায় উত্তম প্রেমযুক্ত এই প্রকার অামারদিগের

যে প্রেমসূত্র তাহা প্রাণান্তও চিন্ন হইল না । ডাহার

পর অামিও ব্যাধের বাণেতে বিদ্ধ না হইয়া স্বামির

শোকেতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব পাইলাম

কিন্তু স্বামিতে আমার আর্থিক তক্তি চিল সেই

পূণ্যেতে আমি জাতিস্মরাহইয়ারাঅবণশে জন্মিয়াচি

স্বামির সেই সকল গুণের নিমিত্তে ইহ জন্মেত্তেও

কেবল সেই স্বামিকে স্মরণ করিতেচি কিন্তু কোন

প্রকারে তঁাহাকে পাইতে পারি না তথাপি অন্য পুরুষকে

দেখিতেও ইচ্চা করি না কি বিবাহ করিব ।

শশিলেÑ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল হে রাজ

পুত্রি এখন সেই পুরুষ কোথায় আচেন তুমি তাহ।

জানহ । রাজকুমারী কহিলেন আমি জাতিস্মর।

হইয়া আপনার পূর্ব অন্যের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে

পারি কিন্তু আমার তর্ভ কোথায় আচেন তাহা আমি

জানিতে পারি না আর তিনি আন` শরীর পরিগ্রহ

করিয়াচেন আমি কি প্রকারেই বা তঁাহাকে চিনিভে

পারিব এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া রাজকুমারী ঔচ্চৈঃ

স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ।
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তথন শশিলেথী রাজকুমারীকে কহিলেন হে

বুদ্বিমতি রোদন করিও না সকল কর্ম ঈশ্বরায়ত্ত

যদি ঈশ্বরের ইচ্চা থাকে তবে তোমার স্বামী স্বয়০

আসিয়া ঔপস্থিত হইবেন । পরে সেই স্ত্রী বেশ

ধারী শশীমূলদেরের নিকটে আসিয়া রাজকুমারীর

মনোগত বৃত্তান্ত কহিল এবণ পুনর্বার নৃপনন্দিনীর

নিকষ্টে গেল । মূলদেব চিত্রবিদ্যাতে অতি নিপুণ

চিল সে মিত্রের কথানুসারে এক পট চিত্র করিয়া

তাহার এক দেশে সেই প্রকার জ্বালে বদ্ধ মৃগীর ও

মৃগের মূর্ত্তি লিখিয়া এবং দ্বিতীয় প্রদেশে রাজকু

মারীর এব০আপনার আকৃতি লিখিয়া রাজবাটীতে

গিয়া সেই পট রাজনন্দিনীকে দেখাইল । রাজু

কুমারী ঐ পষ্ট দেখিয়া এবং পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত

স্মরণ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন ।

শশিলেগ্ন রাজকুমারীকে রোদন করিতে দেযিয়।

কহিল হে কত্রি ভুমি কেন ক্রন্দন করিতেচ স্থির

হও । এই প্রকার কহিয়া চিত্রকরকে কহিল হে ধূর্ত

চিত্রকর তুই অতি দুরাত্মা আমার কর্ত্রীকে কি

দেখাইলি তাহা দেখিয়া কর্তৃীর মনেতে শোকসাগ

রের প্রবাহ ঔপস্থিত হইল । অনন্তর রাজকুমারী

কহিলেন হে সথি তুমি এই পুরুষকে কোন দুর্বাক

কহিবা না ইলি আমার স্বামী । শশিলেখা ঔত্তর

করিল যে কি প্রকার ইহা জানিব । নূপসুতা কহি

লেশ এই চিত্রিত পটদ্বারা ইনি পরিচিত হইয়াচেন ।
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শশিলেÑ পুনর্বার কহিল ধূর্ত লোক চিত্র করিয়া

কোন বস্তু দেখাইতে না পারে । পশ্চাৎ, রাজু

কুমারী উত্তর করিলেন যে ধূর্ত লোক যদি জানিতে

পারে তবে চিত্র করিয়া সকলি দেখাইতে পারে

কিন্তু আমার জন্মান্তরের কথা এই লোক কি বাপে

জালিল । পরে শশিলেখা কহিল আপনি যদি

অন্য কাহারো সাক্ষাৎ, এ কথা কহিয়া থােক তবে

এই লোক জানিতে পারে । অনন্তর রাজপুত্র।

কহিলেন হে সখি তুমি আমার অতি প্রিয়তম। এই

কারণ তোমার নিকটে গোপনীয় কথা প্রকাশ করি

য়াচি । তাহা শুনিয়া শশিলেখা নিবেদন করিল

হে কমিঁ যদি তুমি এই কথা অন্য লোকের সাক্ষাৎ

কারে না কহিয়া থাক এবণ অন্য কেহ কোন প্রকারে

না জানে এমত হয় তবে এই পুরুষ তোমার স্বামী

হইতে পারে । তখন রাজপুত্রী কহিলেন হে সম্মি।

এই পুরুষ আমার স্বামী বটেন ইহাতে কোন সন্দেহ

নাই তুমি আর কথাপ্তর ঔপস্থিত করিবা না.। ইহা

কহিয়। ঐ মূলদেবের অনেক সমাদর করিলেন এবণ

রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন ।

রাজ কন্যার বিবাহের সমুাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া

নৃঠে এবণ গীত ও বাদ করিয়া মূলদেবের সহিত

কন্যার বিবাহ দিলেন । মূলদেব চিত্রবিদ্যাপ্রভাবে

আপনার অতীষ্টলাত করিল । পণ্ডিতেরা কহিয়।

চেন মহাদেব সৃষ্ট করিয়াচেন যে বৈদক শাস্ত্র
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মনুষ্যের সেই শাস্ত্রাতাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসা

য়েতে যে কার্য সিদ্ধ করিতে পারে আর অন্য লোক

চিত্রবিদ্যা ও গীতবিদ্যা এবণ গ্লাম) তাঁষারচিত্ত

কবিতা বিদ্যাদ্বারাও সেই কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারো।

। ইতি চিত্রবিদ্যকথন সমাপ্ত। …

। অথ গীতবিদ্য কথা ।

যে লোক গীতবিদ্যা অভ্যাস করিয়া ঐ গান শ্রবণ

করাইয়া সকল জীবকে আহ্লাদিত করিতে পারেন

এবং সেই হেতুক অর্থলাত ও যশঃসঞ্চয় করিতে

পারেন তিনি গীতবিদ্যকাপে খ্যাত হন । তাহার

ঔদাহরণ এই ৷ '

গোরক্ষ নগরে ঔদয়সি০হ নামে এক রাজা তিনি

সকল গুণবোদ্ধা এবণ বিশেষজ্ঞ ও অতিশয় দাত।

চিলেন উন্নিমিত্তে গুশিসমূহ তঁাহার আশ্রয়ে থাকিয়া

কালযাপন করে । এক সময়ে কলালিখি নামে এক

গায়ক তীরভুক্তি নামে রাম্ভহইতে আসিয়া ঐ রাজার

নিকটে ঔপস্থিত হইল । পরে রাজার দেবার্চন

সময়ে ঔত্তম গান করিয়া রাজাকে ও সতাসদু লোক

সকলকে সন্তুষ্ট করিল । তাহাতে রাজা ঐ গায়ককে

অনেক অর্থ দিয়া সম্মানিত করিলেন ।

অনন্তর রাজার স্বদেশীয় গায়কেরা কলানিধির
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প্রশ০সা ও অর্থলাত শুনিয়া ক্রোধেতে কলানিধির

সহিত বিবাদ করিয়া কলানিধিকে অনেক দূর্বাক

কহিল এবণ রাজসমীপে গিয়া কহিল হে ভূপাল এই

কলানিধি বিদেশীয় এই নিমিত্তেই কি গীত কলাতে

অতি নিপুণ হইতে পারে আপনি কি হেতু এই লোকের

এত্ত পুরস্কার করিলেন এই লোকগীতবিদ্যাতে কুশল

নয় যে মত গুঁণি লোকের সণগ্রহ না করাতে রাজার

অবিজ্ঞতা প্রকাশ হয় তেমত মুর্খ লোকের সম্মাহ

করাতে রাজার অপ্রতিষ্ঠা হয় । নরপতি ঔত্তর

করিলেন হে গায়কেরা এই কলালিখির গানেতে

আমার অন্তঃকরণ বতু অার্ট হয় সেই কারণ আমি

ইহার পুরস্কার করিয়াচি তোমরা কেন অনুভব

বিকদ্ব কথা কহিতেচ যে এই লোক গুঁণী নয় ।

পশ্চাৎ, গায়কেরা নিবেদন করিল হে মহারাজ যদি

আপনি আমারদের কথা বিশ্বাস না করিলেন তবে

সত৷ মধ্যে বসিয়া কলানিধির এবণ অামারদিগের

গীত বিদ্যার বিচার করুন । নরপতি কহিলেন হে

কলানিধি তুমি ইহারদের বাক্যের উত্তর দেও ।

কলানিধি কহিল হে মহারাজ ইহারদিগের কথার

ঔত্তর করিতে আমার ইচ্চা হয় না এবণ অামি যে

ঔত্তমরূপে গান করি এমত সময়ও নাই যখন

হরসিণহ রাজী গানের বিচারকর্তা এবং শ্রোতা

চিলেন তখন ওঁত্তমকপে গান করিয়াচি এখন সে

S

প্রকীর গানবোদ্ধা লোক নাই এ কারণ ঔত্তমরূপে গান



8৩০ *

করিতে আমার ইচ্চা নাই যেমত্ত কোকিল বসন্ত

সময় অতীত হইলে পঞ্চমম্বরে গান করে না আমিও

হরসিংহ রাজার স্বর্গারোহণের পর বিচারকর্তার

অভাবে সম্প্রতি সেই প্রকার হইয়াছি কিন্তু যেমত

দেবগণ স্বর্গের সকল সমুাদ জানেন সেই প্রকার

মধুর স্বর সম্মুক্ত এবণ শ্রোতারদিগের অন্তঃকরণ

ভার্দ করে এমত যে গান তাহার সকল কল। আমি

অনি আর ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার সদৃশ গায়ক

নাই ৷

গায়কেরা এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে নরপতি

এই লোকের মহাতিমান আাপলি ইহা বিবেচনা

করুন । রাজা ঔত্তর করিলেন সন্ঠে তীরভূক্তীয়

লোকেরা স্বাতাবিক অহঙ্কারী হয় । কলালিখি

কহিল হে নরপতি আামি অহঙ্কারী নহি কিন্তু যথার্থ

নিবেদন করিয়াচি তাল অামি অাপনার অামে গান

করিব এবণ তোমার গায়কেরাও গান করিবেন কিন্তু '

সেই দুই গানের বিচার কে করিবে মহাদেব এবণ

হরসিংহ রাজা এই দুই অন গণতড় তঁাহারদিগের

মঞ্চে হরসিংহ রাজার মৃতু হইয়াচে এখন কেবল

মহাদেব গীতজ্ঞ অাচেন যদি তিনি এখানে আসিয়া

গীতের বিচার করেন তবে আমি স্পর্দ্ধ পূর্বক ওস্তম

কপে গান করিব । গায়কেরা রাজাকে কহিল হে

মহারাজ অাপনি বিবেচনা করুন সদাশিব পরমেশ্বর

তিনি অামারদিগের অপ্রাপ্ বস্তু অতএব মধ্যস্থের
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অভাব হইল ইনি যদি অন্য মধ্যস্থ স্বীকার ন।

করেন তবে তাহাতেই ইহার পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ

হইবে । তখন কলালিখি বলিল যদি তোমরা

এই প্রকার অনূতব করিতেচ তবে তোমরা কোনহ

লোককে মঞ্চস্থ কর তাহার আগ্নেই গান করিব ।

গায়কের।ওস্তুর করিল যদি এতদ্দেশীয় কোন লোক

মধ্যস্থ হয় তবে তুমি পশ্চাৎ কহিবা যে ইনি পক্ষপাত্ত

করিলেন তন্নিমিত্তে কহিতেচি যে হরিণেরা গান

বোদ্ধা এবণ তাহারা কাহারও পক্ষপাত্ত করিবে না

অতএব আমরা তাহারদিগের আন্রে গান করিব এবণ

তুমিও সেই হরিণেরদের সাক্ষাৎ গান করিব ।

সেই কথা শুনিয়া কলানিধি ঔত্তর করিল যে হরি

ণের। পশু বটে কিন্তু গীতরসলম্পট তাহারা গান

মাত্রেতেই মগ্ন হয় যদি পশুরদিগকেই মধ্যস্থ কর।

তোমারদিগের পরামর্শ হইল তবে গো সকল মধ্যস্থ

হওক । পরে সকলের অনুমতিতে গো সকল মঞ্চস্থ

হইল ৷

এই ব্যবস্থা হওক যে তৃষার্ড গে।সকল জলপানোদ্যত্ত

হইয়া যাহার গান শ্রবণেতে জলপান ঠেীগ করিয়া

সমুদায় গান শুনিবে সেই গায়ক প্রশস্সনীয় হইবে।

পশ্চাৎ সেই প্রকার করিলে তৃষ্ণার্ত গো সকল কল।

নিথির গান শুনিয়া জুলপান ঠোগ করিয়া কী?

পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া গান শুনিতে লাগিল ।
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তাহা দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা কলানিধিকে

ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এব০ রাজা সন্তুষ্ট হইয়া

ঐ গায়ককে অনেক ধন দিলেন । প্রবীণেরা কহিয়।

চেন গীতবিদ্যাতে নিপুণ যে পুরুষ তিনি পশুপািন্ত

সকল জীবকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন এবণ যাঁহার

গানবিদ্যা পশুর সন্তোষ জন্মায় সেই গীতবিদ্যা

কোন লোকের সন্তোষ না জন্মায় আর তক্তেরদিগের

গানে ঈশ্বর যেমত সন্তুষ্ট হন তেমত্ত অন্য কোন

ব্যাপারে তুষ্ট হন না ৷

। ইতি গীতবিদ্যকথা সমাপ্তা ৷

৷ অথ নৃঢ়বিদ কথা ৷

গান অর্থাৎ স্বরযুক্ত বাক্যের উচ্চারণ এবং হস্ত

পাদাদির সঞ্চালন ওশ্লোক অার তালসপযুক্ত বাদ

ও সকল রস যিনি এই সকল বিদ্যায় নিপুণ হন

এব০ তিনি যদি সর্ব্বত্র এই সকল বিদ্যা প্রকাশ

করিতে পারেন তবে তিনিই নৃঠেবিদকপে থ্যাত হন।

তরত্ত পণ্ডিত কহিয়াচেন যে পূর্ব কালে ব্রহ্মা ইন্দ্রের

প্রার্থনাতে সকল বেদেরসার আকর্ষণ করিয়া নাট)

বেদ নামে পঞ্চম বেদ সৃষ্ট করিয়াচেন তাহার

বিবরণ এই । যে ঋগ্বেদের সারগ্রহণ করিয়া

গানের সৃষ্টি করিলেন এবণ সামবেদের সারাকর্ষণ
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করিয়া শ্লোকের সৃষ্টি করিলেন ও যজুর্বেদের সার

অথর্ব বেদের সার লইয়া সকল রসের ঔৎপত্তি

করিলেন । এই রূপে সকল বেদের সারেতে ব্রহ্ম।

নাট্যবেদের অর্থাৎ নৃঠেবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন ।

সেই নৃঠে দুই প্রকার লাস ও তাণ্ডব স্ত্রী লোকের যে

নৃঠে তাহার নাম লাসী এবং পুরুষের যে নৃঠে তাহার

নাম তাণ্ডব । লাস” দর্শনে পরমেশ্বরী সন্তুষ্ট হন

এব• তাণ্ডব দর্শনেতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন । নৃঠে

দর্শনেত্তে ঈশ্বরের সন্তোষ হয় এবণ মনুষ্যেরও সন্তোষ

হয় এই প্রযুক্ত নৃঠে অদৃষ্ট ফলক এবং দৃষ্টলেক হন

আর বৃন্তবিদ্যা ধনিসমূহের লীলাকপা এবং সুযি

লোকের ধৈর্য্যক্পী ও স্বচ্চন্দচিত্ত যে পুরুষ সকল

চিত্ত স্থির করে আর যোগিরদিগের সণসার বাস

নার বিরতি করে ও কাব্যরসেতে রসিক যে পুরুষের।

তাহারদের প্রীতি জন্মায় এবণ কবিতাকর্তা পণ্ডিতে

রদিগের নূতন২কীর্তি প্রকাশ করে অতএব নৃত্নেবিদ্যা

বিশ্বের ঔপকার করে তাহার বিবরণ ।

গৌতূ দেশে লক্ষ্মণসেন নামে এক রাজা চিলেন

তঁাহার মন্ত্রির নাম ওমাপতি এব০নটের নাম গন্ধর্ব্ব।

এক সময়ে রাজার সকল কার্য্যাবসরে সেই নর্তক

স্নান করিয়া আপনার কপালে এবণ কণ্ঠে চন্দনবিন্দু

দিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল । মন্ত্রী ঔমাপত্তি
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ঐ লটকে দেখিয়া কৌতুকার্থে সংস্কৃত বাক্যের ধ

রানুসারে যে পরিহাস করিলেন তাহার বিবরণ

এই । যে শব্দের ওপরে এক বিন্দু থাকে অর্থাৎ

অনুস্বার থাকে সে শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয় । মন্ত্রী নর্টের

ললাটে চন্দনের এক বিন্দু দেখিয়াওপহাস করিলেন

যে হে নষ্ট তোমার ললাটে এক বিন্দু দেখিতেচি

অতএব তুমি কি ক্লীব নষ্ট ক্লীবলিঙ্গ নষ্ট শব্দের অর্থ

মূর্খ । নর্তৃক ঐ কথা শুনিয়া ওভর করিল হে

ওঁমাপত্তিধর আমার কণ্ঠেতে আর এক চন্দন বিন্দু

ভাচে অতএব আমি পুলট পুলিদ নষ্ট শব্দের অর্থ

লর্ভক অার তদ্বিষয়ে সর্বত্র । অতএব আমি নর্তক

বষ্টি কিন্তু নৃঠেবিদ্যাতে সর্বজ্ঞ । ওঁমাপতি মন্ত্রী

নর্তকের ঔত্তর শুনিয়া কোপ করিয়া কহিলেন রে

লটাধম তুই চার এব০আায়াজীব আমাকে এই প্রকার

দুর্বাক কহিলি তোর বিবেচনায় কি আমি ওম।

পুতিধর ওমাপত্তিধরের অর্থ এই ওমাপতি মহাদেব

• উঁাহাকে যে ধারণ করে অর্থাৎবহন করে সে বৃষ ভুই

কি আমাকে বৃষ কহিলি । নষ্ট ওত্তর করিল যে

তুমি আমাকে প্রথমত ঐ রূপ পরিহাস করিয়াচ যেমত্ত

কঃশব্দের অর্থ ব্রহ্মা কণশব্দের অর্থ মন্তক সেই প্রকার

আমাকে ক্লীব নষ্ট কহিয়া মূর্খ কহিয়াচ আমি সেই

কথার ঔত্তরের নিমিত্তে কহিয়াছি যে আমি পূ• নষ্ট

অর্থাৎ আমি লর্ভক অথচ সব্বড । ওঁমাপতি মন্ত্রী

ক্রোধ করিয়া কহিলেন যদি তুমি সর্বজ্ঞ হও তবে
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তবস্তৃতি পণ্ডিতকৃত নাটক মনের ওস্তুর ভাগে রাম

চন্দ্রচরিত্তের যে ২ প্রকরণ আছে তাহাই বৃঠে করহ ।

নর্ভক ওত্তর করিল তাল সেই প্রকার নৃঠে করিব ।

রাজা কৌতুক দর্শনোৎসুক হইয়া মল্লাসীর বেশ

আলিয়া নটকে দিলেন । নর্তক ঐ বেশ ধারণ .

করিয়ারামচন্দ্রের ন্যায় সাজিয়া নৃঠেআরম্ভ করিল।

পরে সীতাকে স্পর্শ করিতে বাসনা করিয়া তাহাকে

স্পর্শ করিতে না পারিয়া ভূমিতে পড়িল এবং আপ

নাকে রামচন্দ্র জাল করিয়া সীতার অপ্রাপ্তি অল?

শোকেতে প্রাণ যোগ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইল ।

ড্রালিরা কহিয়াচ্ছেন যে নর্তক অাপনাকে রামচন্দ্র

বোধ করিয়া প্রিয়ার বিরহেতে দুঃখিত হইয়া আপ

লার মনে এই সকল চিন্তা করিল যে সেই মহাবল

এই এবণ সেই বট বৃক্ষ এই অার সীতা আমার হৃদয়

লাম না নষ্ট মরণ সময়ে এই ব্যপ অাপনাকে রাম

চন্দ্র ভ্রান করিয়া মুনির ন্যায় মোক্ষপ্রাপ্ত হইল ৷

। ইতি নৃঠেবিদ্যকথন সমাপ্ত।

। অথ ইন্দ্রজালবিদ কথা ৷

অপ্রকৃত বস্তুতে যে প্রকৃত ভাব দর্শন করান তাহার

নাম ইন্দ্রজালবিদ্যা তাহাতে কুশল যে পুরুষ তাহার

নাম ঐন্দ্রজালিক । তাহার ঔদাহরণ এই ৷
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শালালী বনের নিকটে পক্ষধর নামে এক পণ্ডিত

তিনি ইন্দ্রজালবিদ্যাত্তে নিপুণ চিলেন এবণ সময়

বিশেষে রাজারদিগকে ইন্দ্রজালবিদ্যার কৌতুক

দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন । সেই দেশের রাজার

শ্বশুরের নাম দেবরাজ তিনি এক ঔৎসব সময়ে

রাজাকে তোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন । রাজা দেব

রাজের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া ও কৃতাহ্নিক হইয়া

ক্ষুধার অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত পাক সম্পন্ন হওযার

ত্তাপেক্ষা না করিয়া দিবসের প্রথম প্রহরেতেই তোজন

করিবার নিমিত্তে ঘোটকারোহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে

চলিলেন । দেবরাজ ঐ সমুাদ শুনিয়া ঔদ্বিগ্ন

হইলেন যে রাজা আমার জামাতা ইনি পরম মান)

অামার গৃহে তোজন করিতে আসিতেচেন কিন্তু

আমার ঘরে এখন পর্য্যন্ত পাকারম্ভ হয় নাহি কি

করিব । সেই সময় পক্ষধর পণ্ডিত দেবরাজকে

কহিলেন হে দেবরাজ তুমি কিছু ভয় করিও না তুমি

কোন প্রকারে লজ্বা পাইবা না আমি রাজাকে আহ্বান

করিতে যাইতেচি কিন্তু আমি পথেতে তাহাকে কৌতুক

দর্শন করাইব যখন এখানে পাক সম্পন্ন হইবে তখন

তিনি তোমার গৃহে আসিবেন । পশ্চাৎ পক্ষধর

পণ্ডিত পথেতে রাজার সম্মুথে ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রতাবে

যে ২ ব্যাপার করিলেন তাহার বিবরণ এই ৷

দুই বলবানূ মেষ তুল) সামর্থ্যেতে অনেক ক্ষণ

পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল সেই যুদ্ধের অবসানে দুই মল্ল

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল । তাহারপর এক বক
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পক্ষির মুথহইতে কথকণ্ডলি সফরী মৎস্য নিগর্ত

হইয়া মৃত্তিকায় পড়িল সেই স্থানে অকস্মাৎ নদী

প্রবাহ আসিয়া ঔপস্থিত হইল তাহাতে ঐ মৎস্য

সকল ক্রীড়া করিতে লাগিল । তদনন্তর কুক্কুরের

অয়েতে এক যুগ অতিদূরে পলায়ন করিতেছে ।

রাজা পথমধ্যে এই সকল কৌতুক দেথিতে যে কাল

ক্ষেপণ করিলেন তাহার মধ্যে দেবরাজের ঘরে অন্ন

ও বক্তৃন প্রস্তুত হইল । অনন্তর পক্ষধর পণ্ডিত

রাত্মাকে আহ্বান করিলেন । রাজা শ্বশুরের গৃহে

আসিয়৷ তোজন করিলেন এবO তোজুনাবসানে অামি

মিথ্যা মেঘ যুদ্ধাদি দর্শন করিয়াচি ইহ জালিয়।

আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সেই ঐন্দ্রজালিক পক্ষধর

পণ্ডিতকে নানারত্নাদি দানেতে সন্তুষ্ট করিলেন ।

ইন্দ্রজালবিদ্যার ব্যাপার দেখিয়া ভূপতির নানা

রত্নদান করেন এবণ পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট হন অতএব

ইন্দ্রজালবিদ্যাতে কোন লোক চমৎকৃত না হন

অর্থাৎ সকল লোকচমৎকৃত হন ৷ -

· 1 ইতি ইন্দ্রজালবিদ্যকথ] সমাপ্তা ৷
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। অথ পৃজিতবিদকথা ৷

রাজারা যে বিদ্যার পূজা করেন অর্থাৎ যে প্রশস্ত

বিদ্যা হেতুক ঐ বিদ্বানের পূজা করেন সেই বিদ্যামুক্ত

যে পুরুষ তঁাহার নাম পৃত্তিবিদ । তাহার বিবরণ

এই ৷

ধারা নগরীতে তোজ নামে এক রাজা চিলেন ।

কোন পণ্ডিত প্রাতঃকালে রাজার সত্তায় আসিয়া এক

কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই ৷ হে তোজ

রাজ তোমার কীর্তি সর্বত্র ব্যাপিনী হইয়াচে তাহাতে

সকল সমুদ্র ক্ষীরোদ সমুদ্রের ন্যায় হইয়াছে এবণ

সকল সর্প বাসুকির ন্যায় হইয়াচে ও পৱর্ত সকল

কৈলাসের মত হইয়াচে অর্থাৎ তোমার দানেতে

সকলে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াচেন কিন্তু আমার তীর্যার

র্কাচের যে ২ অলঙ্কার সে সকল কেন মুক্ত না

হইল । তোজুরাজ ঐ কবিতা শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট

হইয়া ঐ কবিরাজকে তুলাপরিমিত মুক্তা দান করি

লেন । কবি সেই মুক্তা পাইয়া চরিতার্থ হইয়।

গৃহে গেলেন লোক সকল ভোজরাজের সেই কীর্তি

অদ্যাপি গান করিতেচেন ৷ ·

পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে রাজার পাত্তিঠে নাই

তঁাহার রান্তেতে কি ফল এব০ আদাতার পাণ্ডিেেঠ কি

প্রয়োজন ও দাতারদিগের সেই দানেতে কি ফলন
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যাহাতে পণ্ডিতেরদিগের মর্য্যাদা না হয় অপর

মহাকবিরদিগের কাব্যরূপ যে লতা সে কল্পবৃক্ষকে

অয় করিবার বাসনাতে কোষ্টি২বার স্বর্ণওরত্ন প্রসব

করিয়াচ্ছে কিন্তু সেই গুণড় ও দাতা তোঅরাজু স্বর্গগত

হইলে এখন সেই কাব্যলতা কেবল শ্রমবাপ ফলপ্রসব

করিতেচে ৷

। ইতি পূজিতবিদকথন সমাপ্ত।

৷ অথ অবসন্নবিদ` কথা ৷

রাজার আড়ত্ব দোষেতে যে পুরুষের বিদ্যা অবসন্ন।

হয় পণ্ডিতেরা সেই পুরুষের নাম অবসন্নবিদ, করিয়া

বলেন । তাহার ঔদাহরণ এই ৷

গঙ্গার দক্ষিণতীরে রাঢ়া নগরীতে নিরপেক্ষ নামে

এক রাজা চিলেন । এক সময়ে বাগ্লিাস নাম

এক পণ্ডিত তিনি দুর্ভাগ্যবশে রাজা এই শব্দমাত্রে

লোতান্ধ হইয়া ঐ রাজার নগরে ঔপস্থিত হইলেন।

পশ্চাৎ, রাজার প্রিয় মন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

কহিলেন হে বিচক্ষণ আমাকে রাজু দর্শন করাও ।

মন্ত্রী তাহা শুনিয়া ঔত্তর করিলেন যে হে কবিরাজ

এ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাতে তোমার কি ফল

হইবে যে হেতুক তুমি কবি পরম মান এই রাজা

অবিড় অতএব আমি অনূতব করি যে তোমারদিগের
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দুই জনের পরস্পরালাপে কিছু সূক্ষ্ম হইবে না যে

রাজার রাম্ভ কেবল আপনার তোগের নিমিত্তে হয়

আর যদি তাহার গুণত্তা না থাকে তবে সেই রাজার

ধর্ম আর্দহীন হয় আমি এই বিবেচনা করি । কবি

ঔত্তর করিলেন হে সচিব এই রাজী আড় বটেন

কিন্তু আমার কবিতা শুনিয়া অবশ্য সন্তষ্ট হইবেন

শুন নানারসযুক্ত যে ওঁত্তম শব্দ তাহাতে এবণ অর্থ

অার গুণেতে ভূষিত এমত যে কবিতা তিনি কর্ণ
হৃদয়বন্ত এমন কোন লোককে সন্তুষ্ট করিতে না

পারেন অর্থাৎ যাহার কর্ণ আঁচে এব০ মন আচে

এমত সকল লোককেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন ।

আপন শ্রোতা যদি কবির কাব্যেতে মনোযোগ না

করেন তবে অপরাধী হন কিন্তু যদি কাব্যের দোষেতে

শ্রোতা অপ্রসন্ন হইয়া কবিতাতে মনোযোগ না করেন

তবে সেই দোষ কাব্যকর্তার হয় আরও কহিতেচি

শ্রোতক যে অমৃততুল বাকী তাহা শুনিয়া যে লোক

সন্তুষ্ট না হয় সেই লোক বৃষভুল আমি বুঝি সে

কেবল ঘাস গ্লাসেতেই সন্তুষ্ট হয় । মন্ত্রী কহিলেন

যে লোক কিছু শুনে না এবং বুঝে না অার বুঝিলেও

কিচ্ছু দেয় না পণ্ডিত লোক তাহাকে কাবা শুনাইয়া

কি লীত করিবেন । অতএব কহি যে আপনি এই

রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না । ঐ পণ্ডিত

পুনশ্চ কহিলেন হে মন্ত্রিস্রেষ্ঠ আমার কবিতা কর্ণ

পথে প্রবেশ করিয়া যাহার হৃদয় আর্দ্র না করে এমন
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লোক অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকল লোকের হৃদয় আর্ম

করে অতএব আমি অবশ` রাজার সহিত সাক্ষাৎ

করিব । অনন্তর মন্ত্রী নানা প্রকার যত্ন করিয়া ঐ

কবিরাজকে রাজার নিকটে ঔপস্থিত করিলেন ।

ঐ পণ্ডিত রাজাকে দেখিয়া যে কবিতা পাঠ করি

লেন তাহার অর্থ এই হে রাজন তুমি যে ২ যুদ্ধ

করিয়াচ তাহাতে তোমার শত্রু সকল যুদ্ধে প্রাণ ঠোগ

করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াচে সম্প্রতি তাহারদের সহিত

বিবাহবাসনাতে মদনোৎসব সৎযুক্ত যে দেবকন্যা

সকল উাহারা সর্বদা ইন্দ্রের পুরদ্বারে তোমার

থড্রলতার নূতন পুষ্পের ন্যায় ও সম্মাম সাগরের

যেহেঁণের ন্যায় যে তোমার শুভ্র যশ তাহার প্রশOসা '

করিতেচেন তাহার কারণ এই যে তুমি যুদ্ধ করিয়া

শত্রুগণ নষ্ট করিয়াচ সেই শত্রগণ সম্মামে মরিয়া

দেবত্ব পাইয়াচে এবণ সেই দেবতারদিগের সহিত

অনেক দেবকন্যারদের বিবাহপ্রসঙ্গ হইয়াচেঅতএব

ঐ দেবকন্যারদিগের বিবাহ হওনের কারণ তুমি

হইয়াচ এপ্রযুক্ত সেই দেবকন্যারা তোমার যশঃ

প্রশOসা করিতেচেন । রাজা ঐ কবিতা শুনিয়া

কহিলেন হে মন্ত্রী এই লোক পক্ষির কোলাহলের

ন্যায় কি প্রলাপ বাক) কহিল । মন্ত্রী ওত্তর করিলেন

হে মহারাজ ইনি মহাকবি মহারাজের যশোবর্ণনা

করিতেচেন অতএব ইহার কিছু পূজা করা উপযুক্ত

হয় । তাহা শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া



882

কহিলেন কি কারণ ইহার পূজা ঔপযুক্ত হয় এ

লোকের কবিতাতে কি আমার সৈন্যের অথবা ধনের

কিছু বৃদ্ধি হইবে । মন্ত্রী ওত্তর করিলেন হে মহা

রাজ় সৈন্যের ও ধনের প্রধান ফল যশ কবির

কাবে্যুতে সেই যশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকে তাহ।

কহিতেচি কলপারম্ভের প্রথম সময়াবধি যে ২ রাজা

গত হইয়াচেন তঁাহারা ধনদার কবিরদিগের পূত্র।

করিয়াচিলেন তন্নিমিত্তে কবিরাও সেই কালে সেই

সকল নরপতিরদিগের যশোবর্ণনা সর্ব্বত্র করিয়াচেন

এথন কার পণ্ডিতেরাও সেই যশোবর্ণনার শ্লোক

পাঠ করিতেচেন তাহাতে সেই সকল রাজারদিগের

যশ অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেচে তদ্ভিন্ন যে লোক সকল

তাহারা জন্মিয়া কে না মরিয়াচে কিন্তু তাহারা

আপনার ঘরের বাহিরে পরিচিত হয় নাহি আর।

যেমত ওত্তম পাত্রেতে স্বর্ণ থাকে এবং মৃত্তিকাতেই

বৃক্ষ থাকে সেই প্রকার কবির বাক্যেতেই রাজার

দিগের যশ থাকে তন্নিমিত্তে আপনি এই কবিরাজের

পূজা করুন । রাজা ওত্তর করিলেন যে যশোবর্ণনাতে

ধনব্যয় হয় সেই যশোবর্ণনাতে আমার কিছু

প্রয়োজন নাই পরে কহিলেন ওরে আমার নিকটস্থ

লোকেরা তোরা কি দেখিতেচিসূ এই দুরাত্মা পরচি

ত্তাপহারক এ আমার ধন লইতে ইচ্চা করিতেচে এই

বঞ্চককে তোরা কি নিবারণ করিতে পারিস্ না ৷ '

: তদনন্তর বেত্রধারি পুরুষেরা রাজার অাড়া পাইয়া
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ঐ কবি রাজের গালেতে হাত দিয়া দ্বারের বাহিরে

অনিল । কবিরাজ সেই অপমানেতে আস্তে দুঃ

থিত হইয়া পুনর্বার এক কবিতা পাঠ করিলেন

তাহার অর্থ এই আমি ভ্রান্তি ক্রমে যে গুরুপ্তশ্রুষ।

করিয়াচি এবণ নিদ্রাদিজন সুখ ঠোগ করিয়া

ব্যাকরণ এবণ কাব) ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্র পাঠ

করিয়াছি সে সকল বৃথা হইয়াচে এথন এই বোধ

হইতেছে যে লক্ষ্মী নীচপ্রিয়া তাহাতেই এই মূর্খ

রাজী হইয়াচে হী ইহার ঔপাসনা করিয়া আমীর

এই দুর্গতি হইল অতএব হে বাগুেবি তুমি আমার

নিকটহইতে দূরে যাও ইহ কহিয়া কবিতা সন্ন্যাস

করিলেন অর্থাৎ কবিতা ব্যবসায় করিবেন না এই

প্রতিজ্ঞা করিলেন সেই সময়ে মন্ত্রী বাহিরে আসিয়া

ঐ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া কহিলেন হে কবিরাজ তুমি

কি করিলা আড্ডানের ন্যায় ক্রোধ করিয়া আপনার

হানি করিল শুন নান রসেতে এব০ অলঙ্কারেতে

যুক্ত। ও ওত্তম পদেতে রচিত। যে কবিতা তিনি পণ্ডি

তেরদিগের সুথের কারণ হন এবণ বিদেশে নান৷

ঔপকার করেন এমত যে কবিতা তাহা ভুমি অন

নির্গুণ লোকের দোষেতে কেন ঠোগ করিল। পত্তিত্তের

আন্তঃকরণ কখনও কোপের আকর হয় না অর্থাৎ

পত্তিত্তের অন্তঃকরণে কখনও কোপ জন্মে না অপর

যেমত সতী স্ত্রী বেশ্যার সম্পত্তি দেখিয়া আপনার

কুলধর্ম ঠোগ করিয়া কখনও বেশ্যার ধর্ম আশ্রয়
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করে না সেই প্রকার গুণবানূ লোকেরা মূর্খক

ধনবানূ কিমু। রাজা দেখিয়া আপনার বিদ্যার

অনুশীলন ক্লাগ করিয়া মুর্খের ন্যায় কার্য্য করেন

লা ৷

কবিরাজ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রি রাজ

অামি এই রাজার মুথে নিন্দা শুনিয়া এবণ রাজা

কর্তৃক অতিশয় তিরস্কৃত হইয়া আস্তে দুঃথেতে

কবিতা ঠোণ করিলাম । মন্ত্রী উত্তর করিলেন এই

নিন্দাতে তোমার কি হানি যে কোন লোক আপনার

অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সাধু লোকের নিন্দা করে সে নিন্দা

ঐ নিন্দকের হয় তাহাতে সাধু লোক নিন্দিত হন

লী । অনন্তর মন্ত্রী ঐ কবিরাজকে অনেক স্বর্ণদিয়া

নিঅমৃহে বিদায় করিলেন । কবিরাজ ঐ ধন

পাইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন কিন্তু পূর্ব

প্রতিজ্ঞানুসারে কবিতা চর্চা ঠোগ করিলেন তাহাতে

ঐ পণ্ডিতের বিদ্যা অবসন্না হইল ৷

** ↑ ইত্তি আবসন্নবিদ) কথ] সমাপ্তা ৷

ü অথ অবিদ্যকথা ।

যে মনুষ্ণ বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস না করে সেই

ব্যক্তি সকল লোক কর্তৃক নিন্দিত হইয়া কালক্ষেপণ

করে এবং সে যদি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর পতি হয়
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তথাপি সকল লোক তাহাকে মূর্খ বলে । এবং

মূর্থের সম্পত্তি দেখিয়া কোন পুরুষবিদ্যাতেওদাসীন

হয় নানা রত্নযুক্ত যে মূর্খ সে কথনও যশস্বী হয়

না । তাহার ঔদাহরণ এই ৷ - - -

তীরভুক্তি নামে এক রাজধানী তাহার নিকটে

কোন গ্রামে রবিধর নামে এক মূর্খ ব্রাহ্মণবাস করেন

তিনি অতিশয় ধনবানূ চিলেন কিন্তু তাহার কথা

শুনিয়া সকল লোক তঁাহাকে ঔপহাস করে । তা

হাতে ব্রাহ্মণ আস্তে দুঃখিত হইয়া এক সময়ে চিন্তা

করিলেন যে মনুষ্যের। কহে আল্ল মুখের ভূষণ

কিন্তু আমি বুঝি যে শুদ্ধ বাক্যই মুথের ভূষণ ।

মূর্খ লোক অশুদ্ধ কথা কহে আর তাহার দোষগণ্ডন

করিতে পারে না তাহাতেই সকল লোক মূর্খকে

ঔপহাস করে আপর যে লোক বাল্যাবস্থায় বিদ্যা

ভ্যাস না করে এবণ যৌবনাবস্থায় যশঃসঞ্চয় না

করে মাতার ক্লেশকারী সেই পুত্র জন্মিয়া এবণ

পৃথিবীতে থাকিয়া কি কার্য্য করে কিন্তু আমি বৃদ্ধ

আমার বিদ্যাভ্যাসের কাল নাই । যে কর্মের যে

সময় যদি সেই কালে ঐ কর্ম না করে তবে সে কর্ম

কখনও সিদ্ধ হয় না কেবল আয়োজনকর্তা শোক পায়

অতএব আমার পুত্রকে বিদাতাস করাই ৷ . . .

ব্রাহ্মণ এই বিবেচনা করিয়া ধনব্যয় করিয়া পণ্ডি

তের নিকটে মলধর নামে পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়নে

U

নিযুক্ত করিলেন । পশ্চাৎ মলধরের সহাধ্যায়ি
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বালকের। মলধরকে অকৃৎপন্ন কহে । মলধর এই

দুঃথেতে অার পিতা আমার নাম মলধর রাখিয়াচেন

ইহাতেই পিতার আপত্তিতে প্রকাশ হইয়াচে এই

গেদেতে সকল দুঃখ নিবারণের নিমিত্তে অতিশয়

যত্নপূর্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সকল শাস্ত্রের পারগত

হইলেন । অনন্তর ঐ রবিধর ব্রাহ্মণ পুত্রের গুণেতে

আপনি গর্বিত হইয়া মলধর নামী পুত্রকে সঙ্গে

লইয়া রাজার নিকটে গেলেন । রাজা রবিধরকে

কুশল বার্তা ক্রিড়াস করিয়া কহিলেন সমাচার

কহ্ । রবিধর ব্রাহ্মণ রাজার মিষ্ট বাক্য শুলিয়া

আহ্লাদিত হইয়া আপনার পাণ্ডিতে প্রকাশের নিমিত্তে

সম্পকৃত বাকেত্তে কহিলেন যে আমার ডান নাই

এই অর্থে মম ড্রানণ নাস্তি এই সংস্কৃত বাক হইতে

পারে তাহা কহিতে লা পারিয়া অালে। লাত্তি মোব

এই অশুদ্ধ সংস্কৃত বাক কহিল । তাহা শুনিয়া

রাত্ম কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন সঞ্জুনেরা অধোবদন

হইলেন থল লোকেরা হাস করিতে লাগিল ।

সেই সময় মলধর লত্তি হইয়া ঔপহাসকেরদিগকে

কহিলেল হে আড়াল সকল তোমরা কেন আমার

পিতাকে ঔপহাস করিতেচ আমার পিতা যে বাক

জানো নাস্তি মেব এই বাক্যের অর্থ শুন আশব্দের

অর্থ জান লোশব্দের অর্থ আমারদিগের নাম্ভিশব্দের

অর্থ নাই মাশব্দের অর্থ লক্ষ্মী ইবশব্দের অর্থ সদৃশ
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ইহাতে সমুদায়ের অর্থ এই অামারদিগের ভ্রান নাই

লক্ষ্মীর ন্যায় অর্থাৎ আমারদিগের যেমত লক্ষ্মী

নাই সেই মত্ত ডানও নাই অতএব আমার পিত্তা

অাপনারদিগের নির্যনত্ব প্রকাশ করিয়াচেন ।

এই অর্থশুলিয়াসতাস্ লোকেরা চমৎকৃত হইলেন

রাজ। অঠেন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মলধরকে অনেক ধন

দিলেন এবণ কহিলেন সাধু মলধর সাধু ভূমি অশুদ্ধ

বাক্যের শুদ্ধ অর্থ করিল । কিন্তু এই প্রকার অর্থ

করাতে মলধরের পাণ্ডিতে প্রকাশ হইল এবণ তঁাহার

পিতার অন্তে ঘূর্তি প্রকাশ হইল । পণ্ডিতের।

কহিয়াচেন যে পুত্র মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইলেও পিতার

অযশ দূর হয় না অতএব মনুষ নিজ গুণেতেই সর্বত্র

যশস্বী হল ৷

↑ ইত্তি অবিদ্যকথা সমাপ্ত। ।

৷ অথ খণ্ডিতবিদ কথা ৷

， যে লোক কোন বিদ্যার এক দেশ আলিয়া অর্থাৎ

কিঞ্চিৎ জ্বালিয়া সেই বিষয়ে আপনার সর্বজ্ঞতা

প্রকাশ করে পণ্ডিতেরা সতার মধে) সেই লোককে

ঔপহাস করেন তন্নিমিত্তে সকল লোক তঁাহাকে atত্তি

তবিদ, কহেন । তাহার ঔপøpাল এই ।

গোরক্ষপূর রাজধানীতে ওদয়ন্সিগহ নামে এক
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রাত চিলেন তিনি শরৎকালে জগদীশ্বরীর পূত্রারম্ভ

করিয়া চণ্ডীপাঠের নিমিত্তে অনেক ব্রাহ্মণকে বরণ

করিলেন সেই সময় ঔত্তম পরিচচদ ও তিলকধারী

এবণ মহাদাম্ভিক ও পরমসুন্দর দেবশর্মা নামে এক

ব্রাহ্মণ তিনি শুক পক্ষির ন্যায় কথকগুলি অত্যন্ত

শ্লোক ঔচ্চারণ করিতেচেন অর্থাৎ শুক পঙ্কি যেমত

অত্যন্ত শব্দ ঔচ্চারণ করে তাহার অর্থ জানে না

ব্রাহ্মণও সেই রূপ শ্লোকোচ্চারণ করিতেচেন তাহার

অর্থ জানেন না রাজা তাহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক

চণ্ডীপাঠের নিমিত্তে বরণ করিলেন । দেবশর্মা

সঙ্কল্প করিয়া বর্ণপাত ও স্বরবর্ণ বিপর্য্যয় করিয়া

চণ্ডীপাঠ করিয়া আপনার অপরাধ মার্তৃনার নিমিত্তে

এক স•স্কৃত শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই

হে মাতঃ এই পাঠেতে যে ২ অক্ষর পতিত হইয়াচে

এব০ মাত্রাহীন হইয়াচে তন্নিমিত্তে আমার যে

অপরাধ হইয়া থাকে তাহা ক্ষমা করিতে তুমি যোগ্য।

হও এই শ্লোকের শেষ ক্ষমা করিতে যোগ্য হও এই

অর্থে ক্ষন্ত মর্হসি এই সংস্কৃত বাক হইতে পারে

ব্রাহ্মণ তাহা না কহিয়া ক্ষন্ত মর্হস এই বাক) কহি

লেন । সেই সময় শুভঙ্কর নাম রাজু পুরোহিত

কহিলেন হে দেবশর্ম ভুমি অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ করিয়া

সেই অশুদ্ধ সমাধানে আপনার অপরাধ মার্তৃনার

নিমিত্তে পুনর্বার অশুদ্ধ কবিতা পাঠ করিল এ

তোমার বড় মূর্খতা । সকল ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া
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দেবশর্মাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । . পরে রাজা

কহিলেন যদি এই ব্রাহ্মণ কর্ম নির্বাহ করিতে না

পারিবে তবে কেন ইহাতে প্রবৃত্ত হইল অতএব এই

ব্রাহ্মণ অতি ঘূর্যও নিতান্ত অধার্মিক প্রবীণ লোকের।

কহিয়াচেন যে লোক অপঠিত শাস্ত্রে আপনার

বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে সে সত্য মধ্যে নিন্দিত হয়

এবণ খণ্ডিতবিদ' নামে খ্যাত হয় আর ঐ নিন্দ।

সেই গণ্ডিতবিদ লোকের মৃতুহইতে অধিক দুঃখ

দায়িনী হয় ৷

.। ইতি খণ্ডিতবিদ্যকথ] সমাপ্তী ।

ü অথ হাসবিদ) কথা ৷ *

যে লোক অপেঁৗর ও বাক্যের বিকৃতিদ্বারা ধনির

দিগকে হাস্যযুক্ত করে সেই পুরুষ সর্বত্র হাসবিদ

রূপে ºbাত্ত হয়, । তাহার ঔদাহরণ এই ৷

কাঞ্চীপুরীতে সুপ্রতাপ নামে এক রাজা থাকেন ।

সিঁধ দিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া যথন ঘরের

ঐ সকল দ্রব্যের সহিত চোর সকলকে ধরিয়া নর

পতির নিকটে ঔপস্থিত করিল । রাজা তাহারদের

বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচারদ্বারা তাহারদিগকে চোর
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লেন যে এই চোরগণকে শূলে দিয়া নষ্ট করহ ।

দণ্ড নীতি শাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াচেন যে শিষ্ট লোকের

সমুর্ছনা ও দুষ্টলোকের দমন করা রাজার ধর্ম ।

অনন্তর নরপতির আত্মানুসারে ঘাতুক পুরুষেরা ঐ

চোরগণকে নগরের বাহিরে লইয়া তাহারদের তিন

অনকে শূলে দিয়া নষ্ট করিল । সেই সময়ে চতুর্থ

চোর চিন্তা করিল যে মরণ লিকট্টোপস্থিত হইলে

আত্ম রক্ষার ঔপায় চিন্তা কর্তব্য। হয় কিন্তু লোকের

মৃন্তু হইলে সকল ওদ্যোগ নিচলে হয় অপর কোনহ

লোক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া এবণ রাজদণ্ডে ম্রিয়

মাগ হইয়া যদি আত্ম রক্ষার ঔপায় করিতে পারে

তবে সেই ম্রিয়মাণ লোক যমের দ্বারহইতে ফিরিয়া

আইসে অতএব আত্ম রক্ষার কোন ঔপীয় করি ইহা

স্থির করিয়া কহিল ও ঘাড়ুক পুরুষ সকল তোমর।

আমারদিগের তিন জনকে নষ্ট করিয়াচ কিন্তু আ

মাকে একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ, করাইয়া

পশ্চাৎ নষ্ট কর তাহার কারণ এই যে আমি এক

ওত্তম বিদ্যা জানি আমি পঞ্চডুপাইলে সেই বিদ্যার

প্রচার থাকিবে না অত্তএব আমি সেই বিদ্যা রাজাকে

শিক্ষা করাইব তাহার পর তোমরা আমাকে নষ্টকরিও

তথাপি পৃথিবীতে সেই বিদ্যা থাকিবে ।

ঘাবুকের। ঐ কথা শুনিয়া কহিল ও চোর তুই অতি

ঘূর্য বধস্থানে আসিয়াও এখন বাঁচিবার ইচ্চা
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করিতেচিস তুই নরাধম রাজা কেন তোর বিদ্যা মহণ

করিবেন । চোর পুনশ্চ কহিল রে ঘাতুকের।

তোরা কি রাজার কার্য্য ক্ষতি করিবি যদি রাজু।

শুনেন তবে অবশ্য এই বিদ্যা মহণ করিবেন বরণ

রাজা তোরদের প্রতি তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিবেন ।

ঘাতুকের চোরের কথাম্রামে রাজাকে ঐ বিদ্যার

সমুাদ কহিল । রাজা তাহা শুনিয়া কৌতুকার্থে

সেই চোরকে তাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওরে চোর

তুই কি বিদ্যা জানিস্ । চোর কৃতাণ্ডুলি হইয়া

নিবেদন করিল মহারাজ অামি সুবর্ণকৃষি বিদ্য।

জ্বালি । রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া

কহিলেন এ বড় আশ্চর্য্য । চোর নিবেদন করিল

হে রাজাধিরাজ এক সম্বর্প পরিমিত সুবর্ণের বীজ

করিয়া নিয়ম মত মৃত্তিকায় বুনিলে এক মাসেতে ঐ

বীজ স্কন্ধের ন্যায় অতি স্থূল হইবে তাহার বৃক্ষেতে

এক পল পরিমিত্ত স্বর্ণপুষ্প হইবে মহারাজ অাপনি

দেখিলেই জানিতে পারিবেন । রাজা আশ্চর্য্য

বোধ করিয়া কহিলেন ও চোর ইহা সন্ঠে ৭ চোর

গলবস্ত্র ও কৃতাণ্ডুলি হইয়া ওক্তর করিল যে মহার।

জের সম্মুগ্মে কে মিথ্যা কহিতে পারে যদি আমার

কথার কিছু অন্যথা হয় তবে এক মাসের পর আমার

প্রাণ দণ্ড করিবেন এবO যদি সন্ঠে হয় তবে আমার

প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন । রাজা কৌতুক

দেখিবার নিমিত্তে কহিলেন যে তাহা কর ৷
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অনন্তর চোর স্বর্ণকার দ্বারা স্বর্ণের সর্মপ পরি

মিত্ত বীজ নিম্মাণ করিয়া রাজার অন্তঃপুর মধ্যে

ক্রীড়াসরোবরের নিকটে ভূমি পরিষ্কার করিয়া

লিবেদন করিল হে মহারাজ সকল প্রস্তুত হইয়াচে

সম্প্রতি এই বীজ বপন কর্তা কোন লোককে দিতে

অাড়া হওক । রাজা কহিলেন তুই বীজ বপন কর ।

চোর ঔত্তর করিল হে মহারাজ স্বর্ণ বীজ বুনিতে

আমার অধিকার নাই যদি অধিকার থাকিত তবে

এমত বিদ্যা জানিয়া আমি দুঃখী হইতাম না যে

লোক কথন কোন দ্রব্য চুরি না করিয়া থাকেন তিনি

এই বীজ বুনিতে পারেন অতএব মহারাজ এ বীজ

বপন করুণ । রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া

কহিলেন যে আমি সন্ন্যাসিরদিগকে দিবার নিমিত্তে

পিতার নিকট হইতে কিছু ধন লইয়া সন্ন্যাসিগণকে

কিঞ্চিৎ দিয়াচিলাম কিন্তু আপনি লইয়াচিলাম এ

কার্য্যও এক প্রকার চুরি হয় অতএব আমি বীজ বপন

করিতে পারি না । চোর ঐ কথা শুনিয়া কহিল，

তবে মন্ত্রী বপন করুণ । মন্ত্রী কহিলেন আমি রাজু

কাঁয় ব্যাপারে নিযুক্ত আচি কি প্রকারে কহিব যে

আমি কখন চুরি করি নাই । পরে চোর কহিল

তবে ধর্মাধিকারী বীজ বপন করুণ । পশ্চাৎ

ধর্মাধিকারী ঔত্তর করিলেন আমি বাল্যকালে মা '

তার স্থাপিত মোদক চুরি করিয়াচিলাম ৷

চোর এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হী যদি，
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অাপনারা সকলেই চুরি করিয়াচেন তবে কেবল

আমার প্রাণ দণ্ড কেন হয় । সতীস্থ সকল লোক

চোরের কথা শুনিয়া হাস করিতে লাগিলেন এবণ

রাজাও কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ও চোর

তোর প্রাণ দণ্ড হইবে না পরে মন্ত্রিগণের প্রতি

অবলোকন করিয়া কহিলেন ও মন্ত্রিগণ এই চোর

দুর্বুদ্ধি হইয়াও বুদ্ধিমানূ এবণ হাস রসে প্রবীণ

বটে অতএব আমার নিকটে থাকুক প্রসঙ্গ ক্রমে

আমাকে সন্তুষ্ট করিবে । রাজার আাড়াতে চোর

বিপদহইতে মুক্ত হইয়া নরপতির নিকটে থাকিল ।

সেই কালে সকল লোক বিবেচনা করিলেন যে

স•সারের মধ্যে চোরহইতে অধম কেহ নাই সেই

চোর হাসবিদাতে আপনার মৃদু বারণ করিয়া

রাজার প্রিয়পাত্র হইল অতএব হাস, বিদ্যা অন্য ১

ঔপবিদ্যাহইতে ঔত্তম৷ ৷

।ি ইতি হাসবিদ্যকথা সমাপ্তা ৷

বীর অথচ বুদ্ধিহীন এবণ বুদ্ধিমানূ অথচ বীর্য্যহীন

এই দুই প্রকার পুরুষেরদিগের লক্ষণ সকল গ্রন্থ

বাহুল, তয়ে কহিলাম না অন্য পণ্ডিতেরা গ্রন্থান্তরে

কহিয়াচেন । বিদ্যা ও বুদ্ধি আর বীরত্ব প্রভৃতি

ওত্তম গুণ সকল সম্পূর্ণ রূপে এক ব্যক্তিতে থাকে না

ঐ সমুদায় সামগ্রীর আঁধার ত্রৈলোকের মধ্যে তিন

পুরুষ অাচ্ছেন অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ও মহেশ্বর

X

এই তিন পুরুষোত্তমেতে সর্বদা সকল গুণ সম্পূর্ণ
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কপে থাকে । কিন্তু ভূমণ্ডলের মধ্যে অন্য২ লোক

হইতে শিবসিণহ রাজাতে অনেক গুণ আচে এবণ

শিবসিংহ রাজী নারায়ণসুল ও শিবতুল) কপে

প্রকাশ পাইতেচেন তাহার বিবরণ এই লক্ষ্মীশবের

দুই অর্থ নারায়ণের স্ত্রী আর ধন নারায়ণ লক্ষ্মীপতি

শিবসিণহ রাজা ধনম্বামী হইয়], লক্ষ্মীপতি এবণ

নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ শিবসিংহ রাজা কৃষ্ণবর্ণ এই সকল

সমান গুণেতে শিবসিংহ রাজী নারায়ণ সদৃশ হইয়া

চেন অার শিবসিংহ রাজা শিবভূল কপে ফাত্ত

হইয়াচেন তাহার বিবরণ মহাদেব সর্বজ্ঞ শিবসিংহ

রাজা সকল শাস্ত্র ও সকল কার্য্য জানেন অতএব

সব্বড মহাদেব সর্বাঙ্গে বিতৃতি ধারণ করেন এই

কারণ বিভূতি ভূষিতাঙ্গ শিবসিংহ রাজা সর্বাগ্নে

, অলঙ্কার পরিধান করেন অতএব বিভূতি ভূষিতা

অার মহাদেব বৃষের ওপরে অবস্থিতি করেন ইহ।

তেই বৃষস্থিত শিবসিংহ রাজা নিরন্তর ধর্ম কর্মে

নিযুক্ত থাকেন অতএব বৃষস্থিত এই সকল ভুল?

কারণেতে শিবসিংহ রাজা শিবভূল ৷

ইতি সমস্ত প্রকরণে বিরাজমান এবণ নারায়ণঞ্জুলী

শিবভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসি০হ র৷

অার অাড়ানুসারে বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্তৃক বিরচিত

পরিচ্চেদ ৷
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মহারাজ শ্রীযুক্তহতুকোল পুনর্বার জিজ্ঞাসা করি

রদিগকে জানিতে পারিলাম কিন্তু পুরুষত্নের কি ফল

আমি প্রথমে পুরুষ লক্ষণের মধ্যেই কহিয়াচি যিনি

পুরুষার্থযুক্ত হন তিনি পুরুষ অতএব সেই পুরুষার্থই

পুরুষত্বের ফল জানিবা তাহার বিশেষ কহিতেচি

ধম্মা এবং অর্থ আর কাম ও মোক্ষ এই চারি প্রকার

পুরুষার্থ এই সকলের মধ্যে প্রথমত ধর্মের বিবরণ

কহিতেচি । বেদবাক্যানুসারিক দান এবণ অধ্যয়ন

ও যাগ প্রভৃতি যে ২ কর্ম মনুষ্যের অতীষ্টসাধক হয়

সেই সকল কম্মের নাম ধর্ম । কিন্তু কোন২ পণ্ডি

তেরণ কহেন যে ঐ সকল কর্মজন্য যে অপূর্ব তাহার

নাম ধর্ম， রাজ। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন হে

যাচ্ছে অতএব তুমি আমার সেই সন্দেহ দূর করিয়া

ধর্মের বিবরণ কহ । মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন

তোমার কি প্রকার সন্দেহ তাহা কহ । পরে রাজা

কহিতেচেন চার্বাক প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ পাষণ্ড অাচ্ছে

এবং নৈয়ায়িক আর ভষ্ট ও প্রতাকর প্রভৃতি অনেক

তীর্থবাসিরা আচেন এঁহারা পরস্পর মত বিরোধী

যে সিদ্ধান্ত তাহাই কহেন আর সর্বদা স্বমত রক্ষা

করেন সেই স্বমত্ত রক্ষার নিমিত্তে নানাপ্রকার কথাও

কহেন এই সকল নানাপ্রকার কথাতে ওতিন্ন২ মাত্তেতে
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ধর্মবিষয়ে আমার সন্দেহ অন্মিয়াচে অপর পাষণ্ড

সকল পরমত গণ্ডন করিয়া আপন২ মত্ত রক্ষা করে

এব০ তাহারা বেদবেত্তারদিগের মতের দ্বেষ করে

আর বৈদিকেরা ও দর্শনবেত্তারা ঐ পাষণ্ডেরদিগের

মত খণ্ডন করেন । অতএব এই সকল তিন্ন২ মত

প্রকাশক যে পরস্পর বাগযুদ্ধ তাহার কোলাহলেতে

অন্যন্ত বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি ভ্রম হয় এই প্রযুক্ত তপস্য।

দিতে শ্রদ্ধাও হয় না । মুনি রাজার কথা শুনিয়া

ঔত্তর করিলেন হে রাজন্ম ভুমি কেন এত সন্দেহ

করিতেচ বিধাতার ইচ্চাতে তুমি যে বণশেতে অন্মি

য়াচ তাহারদিগের যে পথ সেই পথেতে চল ।

দেথ এক যে বিধাতা তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টি করি

য়াচেন এবণ সেই সকলের মধ্যে প্রেেয়কের বিশেষ২

ধম্মনিকপণ করিয়াচ্ছেন কিন্তু তঁাহার ইচ্চাতে ভুমি

যে ব০শে জন্মিয়াচ সেই বOশ পরসপরোপদিষ্ট যে

ধম্ম নিরন্তর সেই ধর্মাচরণ করহ তাহাতে তোমার

ধম্মসঞ্চয় হইবে যদি তাহার অন্যথা করহ তবে

তোমার অধর্ম হইবে ইহাতে যদি ধম্মকি পদার্থ

তাহ' শুনিতে তোমার নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে

তবে আমার কথায় মনোযোগ কর । যে২ পথ

আচে তাহার মধ্যে বেদমতাবলমুি পুরুষেরদের যে

পথ সেই অঙ্গুত্তম এবং তর্কালুশীলনেতে অতি সূক্ষ্ম

বুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তঁাহারাও সেই পথেতে গমন

করিতেচেন অপর যাহাতে অর্থাৎ যে সকল শাস্ত্রের
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মধে? আর্ক শাস্ত্রবেত্তার। দ্ভোতিঃশাস্ত্র প্রকাশ করি

তেচেন তাহার ফল সাক্ষী চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণাদি

হইতেচে অার বশীকরন ও আকর্ষণ প্রভৃতি ফল

সাধক এবণ সকল সন্দেহ নাশক তন্ত্রশাস্ত্র আচেন

আর প্রক্ষে ফলক বৈদ্যকশাস্ত্র আচেন এই সকল

শাস্ত্রোক্ত অথচ বেদের আবিরোধী যে পথ সেই পথে

গমন করিলেই ধর্মসঞ্চয় হয় রাজা এই সকল

ওপদেশ পাইয়া মুনিকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন

হে মুনি তীর্থবাসিরদিগের নানাপ্রকার মত অাচ্ছে

কেহ২ শিবের আরাধনা করেন কোন২ পুরুষের।

নারায়ণের তপস্যা করেন কেহ বা ব্রহ্মার তপস্যা

করেন অতএব এই সকল দেবতার মধ্যে কোন

দেবতাতে মনঃসণযোগ করিব এই বাপ মহাসন্দেহ

ঔপস্থিত হইয়াচ্ছে ৷

মুনি রাজার কথা শুনিয়া পুনশ্চ ওত্তর করিলেন

যে কোন২ পণ্ডিতেরা মহাদেবকে ঈশ্বর কহেন কোন২

পত্তিত্তেরী নারায়ণকে ঈশ্বর কহেন এব০ কেহ২ বা

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলেন সেই সকলের মত এক তাহার

কারণ এই তার্কিক পণ্ডিতেরা কহেন যে সন্সারের

এক ঈশ্বর আাচেন দ্বিতীয় লাই সেই যে ঈশ্বর তঁাহার

কোনহ মূর্তিতে মনঃসংযোগ কর তবে তোমার ভাবনা

দূর হইবে । ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ হওনের কারণ

কেবল ধর্ম সেই ধর্ম যে প্রকার তাহা শুনহ ঔপবাস

ও পূত্র এবং ধ্যান আর যাগাদি কপ যে ঈশ্বরের
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আরাধনা সেই ধর্ম যে পুরুষ সেই সকল ধর্মাচরণ

প্রকার সাত্ত্বিক ও তামস অার অনুশয়ী ইইরদিগের

মধ্যে প্রথমত সাত্ত্বিকের কথা প্রসঙ্গ করিতেছি ।

৷ অথ সাত্ত্বিককথা ৷

মিথিলানগরীতে বোধি নামা এক কায়স্থ তিনি

নিরন্তর সদ্বপশজাত লোকের মর্যাদা রক্ষা করত

করেন কিন্তু কোন জীবের হিOসা করেন না এবণ

পরধন মহণ ও পরস্ত্রী হরণ করেন না কেবল প্রভুদত্ত

ধনেতে আত্মীয়বর্গের প্রতিপালন ও পুণ্যকর্ম করিয়া

কালযাপন করেন আর শূদ্রের কর্তৃক যে ঈশ্বর পূত্র।

তাহা সর্বদা করেন এবণ অাপনার ওপাত্ন মত্ত দান

ও ব্রাহ্মণের সেবা করেন । ঐ , কায়স্থ এই কপে

কিছু কালযাপন করিয়া পশ্চাৎ, অন` কর্মহইতে

ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর চরমকাল

নিকট হইলে সেই কায়স্থ পুরাণের এক কবিতা

শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই গঙ্গাদেবী কহিয়াচেন

যে পরহিস্সো ও পরস্রব্য গ্রহণ আর পরদারসেবা

এই সকল কার্য্যেতে পরাঙ্মুখ যে পুণ্যবানূ পুরুষ
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পবিত্র করিবেন ৷ ' --

, ঐ কায়স্থ এই বাক্যেতে প্রতেয় করিয়া বিবেচনা

করিলেন যে আমি জন্মাবধি এই কাল পর্য্যন্ত কখন

পরহিণসা করি নাহি এবণ পরদ্রব হরণ ও পরস্ত্রী

গমন করি নাহিআর কাহার অনিষ্ট করি নাই বরণ

কার্য করিয়াচি আর একচিত্ত হইয়া সুকর্তৃক কার্ড

করিয়া কালযাপন করিয়াচি । তবে সম্প্রতি গঈ।

দেবীর বাক্যের পরীক্ষা কেন না করি এই পরামর্শ

করিয়া গঙ্গাতীরে যাহবার ঔদ্যোগ করিয়া গঙ্গাতী

রের এক ক্রোশের মধ্যে ঔপস্থিত হইয়া এবণ সেই

স্থানে অল্পক্ষণ থাকিয়া পুরাণের সেই শ্লোকের

দুই চরণ আর স্বকৃত দুই চরণ ওতয় একত্র করিয়া

এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই পরহিoস।

ও পরদ্রব হরণ ও পরস্ত্রীগমন এই সকল কম্মেতে

অামি পরার্ডমুথ হে দেবি সম্প্রতি তোমার নিকটে

আসিয়াচি তুমি পবিত্র হও । গঙ্গাদেবী এই কথা

শুনিয়া এবং কায়স্থের তক্তির দৃঢ়তানূভব করিয়া

পরমাত্নাদপূর্বক কূলস্থ অরণ্টেতে তাঁর ভগ্ন করিয়া

ঐ কায়স্থের নিকটে গিয়া এবং কূর্ম মীন মকর

শিশুমারযুক্ত যে প্রবাহ তাহার ধবল অল ধারাতে

কায়স্থকে সনান করাইলেন । সেই কায়স্থ বিধ।

আর অবধারিত যে আপন পরমায়ূ তাহা সম্পূর্ণ
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হওয়াতে গঙ্গাজলে দেহ ঠোগ করিয়া স্বর্গে গেলেন।

সেই গর্দার অনুগৃহীতপাত্র এবণ গর্দার মহিম।

পরীক্ষক যে কায়স্থ তঁাহাকে সাধূলোকেরা অদ্যাপি

প্রশ০সা করিতেচেন । অতএব কহি যে সকল

লোকের শরীর নষ্ট হয় এবণ ধন নষ্ট হয় ও বন্ধুবর্গ

নষ্ট হয় কিন্তু ঔত্তম৷ apাতি কখনও নষ্ট হয় না ৷

। ইতি সাত্ত্বিককথা সমাপ্ত।

।ি অথ তামস কথা ৷

যে পুরুষ বিষয় বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ

সাহসপূর্বক ধর্মাচরণ করেন এবং স্বাভাবিক তমে।

গুণযুক্ত হন তঁাহার নাম তামস ধাম্মিক । তাহার

বিবরণ এই ৷

রাঢ়ী নগরীতে শ্রীকণ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি সকল

শাস্ত্রবেত্তা ও নীতিজ্ঞ এবণ কবি চিলেন । এক

সময়ে সেই ব্রাহ্মণ প্রথমকালাবধি শিক্ষিত বিদ্যার

ফল লাত ও প্রশণস। লাতের নিমিত্তে রাজারদিগের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া

প্রয়াগতীর্থে ঔপস্থিত হইলেন । অনন্তর সূযর্রহণ

সময়ে এক কুষ্মীর ঐ গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের নিকটে

তীরস্থ এক গোকে ধরিয়া আলে মগ্ন করে । ব্রাহ্মণ

ঐ রূপ গোকে দেখিয়া ককণাযুক্ত হইয়া চিন্তা করিতে
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লাগিলেন যে প্রয়াগের পর পূর্ণতার্থ নাই এবং সূর্য্য

মহণ সময়ের ন্যায় ওত্তম পুণ্যকাল অার নাই ও পর

প্রাণ রক্ষাহইতে অধিক ধম্ম নাই সম্প্রতি পুণ্যজনক

সকল বিষয় এক স্থানে দেখিতেচি ইহা ঠোগ কর।

ঔপযুক্ত হয় না অতএব কুম্ভীরের মুথহইতে গোরক্ষা

করিব নশ্বর যে শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ি পু?

লাত হয় তবে কোন তদ্রলোক তাহা ঠোগ করে আপর

এই গোরক্ষী রূপ যে কার্য্য সে পরামর্শের কাল বিলমু

সহ্য করে না এবণ কালাতীত হইলে আমার কোন

ফল লাভ হইতে পারে না পশ্চাৎ- কেবল বিষাদ

'ঔপস্থিত হইবে ৷

এই বিবেচনার পর সেই ব্রাহ্মণ কেবল ধম্মেতে

শ্রদ্ধা করিয়া এবং আপনার জীবন তৃণ অান করিয়া

জুলমঞ্চে বাম্প দিলেন আর তৎক্ষণাৎ কুম্ভীরের

মুথে এক অস্ত্রাঘাত করিলেন । কুম্রীর সেই অস্ত্র।

ঘাতের বেদনাতে কুপিত হইয়া অদ্ধােন্ত গোকে ঠোগ

করিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল । গো কুম্ভীরের মুখ্হইতে

পরিত্রাণ পাইয়া দূরে পলায়ন করিল । পরে কুম্ভীর

ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিল । অতএব আঁবেরদিগের স্বস্ব

কর্মের ফল যে তদ্রাত্তন্দ্র তাহা কাল বিশেষে হঠাৎ

ঔপস্থিত্ত হয় এবণ কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারেন

না দে। গো কুম্ভীরের মুথহইতে রক্ষা পাইয়া সুথী

হইল নিকপদ্রব ব্রাহ্মণ পূর্বকৃত কর্মের ফলে কেবল

Y

ধর্ম লোতে কুম্রীর মৃম্ভ হইয়া প্রাণ যোগ করিলেন ।
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কিন্তু গোরক্ষ অন্য পুণ্যেতে ঐ ব্রাহ্মণের মস্তকে দেব

তারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন । ব্রাহ্মণ দেহ ঠোগ করিয়া

পুনর্বার দিব শরীর পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গে গেলেন ।

প্রয়াগবাসি পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণের অদ্ভূত কর্ম দেখিয়া

ধন১২ করিতে লাগিলেন এবণ বিবেচনা করিলেন

যে ধীর পুরুষেরা চিরকাল পরিশ্রম করিয়া যে

পুণ্যলাত করিতে অক্ষম হন এই সাহসী ব্রাহ্মণ শীঘ্র

কারিত্ব প্রযুক্ত সেই পূর্ণ ও যশ লাভ করিলেন ।

' । ইতি তামসকথা সমাপ্ত। ।

া আঁথ অনূশয়ি কথা ৷

যে পুরুষ প্রথমে পাপ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্ত হইয়।

সেই পাপহইতে নিবৃত্ত হয় এবণ শেষে তপস্যা করে

পণ্ডিতের। সেই ধাম্মিকের নাম অনুশয়ী কহেন ।

ইহার ইতিহাস এই ৷ -

গঙ্গাতীরে কাম্পিন্ন নামে এক নগর তাহাতে হে

মাঈদ লামা এক রাজা থাকেন । মন্ত্রিরা পরামর্শ

লেন । রত্নাঘঁদ যৌবরাপ্ত পাইয়া পিতার ঔপত্তি

ধনেতে গর্বিত হইয়া এবণ যৌবনমদেতে মত্ত হইয়া

অন-২ লোকের প্রতি অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইল ।

প্রাচীনের।কহিয়াচেন যে বিশিষ্ট লোকের আত্মসদৃশ
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পুত্রেত্তে বণশ রক্ষা হয় এবণ অতি ধার্মিক পূত্রদ্বার।

বশ উজ্জ্বল হয় আর অধম পুত্রদ্বার৷বশ শীঘ্র ঘ্রাণ

হয় । অপর কোন অধম পুরুষ প্রচুর ধন ও যৌবন

প্রাপ্ত হইয়া ও ওৎকৃষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া গর্বিত না

হয় । যিনি ধন ও যৌবন এব০ বিদ্যা এই সকল

লাত করিয়া অহঙ্কারযুক্ত না হন তিনি সৎ পুরুষ

আর পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে তিনি পূজনীয় হন ।

অপর য়ে পুরুষ ধন প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কার জয় করিতে

পারেন এবণ যৌবন সময়ে কন্দর্পকে পরাজিত

করিতে পারেন সেই সাধু লোক কাহাকে জয় করিতে

না পারেন অর্থাৎ তিনি সকলকে জয় করিতে

পারেন । অপর যে স্ত্রী কুলধর্ম অতিক্রমণ করে

আর যে মনুষ ধর্মপথ ওঁল্লঙ্ঘন করে সেই দুয়ের

শরীরে কোন পাপ না ভ্রুনো যে হেতুক তাহার।

স্বেচ্চাচারী হইয়া কুপথগামী হয় কেহ তাহারদিগকে

নিষেধ করিতে পারে না যেমত ওচউথল হস্তী

স্বচ্চন্দে গমন করে তাহাকে কেহ বারণ করিতে পারে

ন৷ তাহার ন্যায় ৷

অনন্তর সেই রত্নাঙ্গদ পিতৃবিয়োগের পর স্বয়”

রাজা হইয়া ধনিরদিগের ধনহরণ এবণ পর স্ত্রীহরণ

তার অপরাধ রহিত প্রজারদিগের প্রাণদণ্ড করিতে

লাগিল । তখন সেখানকার সকল লোক বিবেচনা

করিলেন যে এই রত্নািদ কখনও রাজা নহে এ

| -

নিতান্ত দসু তার যেমত মদাল্ক হস্তী স্থান ভ্রষ্ট হইয়া



১৬8

দৌরাত্ম করে সেই মত্ত যৌবনমদে মত্ত এব০ ধর্ম

চুত এই রাজা প্রজারদের প্রতি দৌরাত্ম করিতেচে

যদি সকল লোক এক পরামর্শ হইয়া এই রাজার

অপরাধের ঔপযুক্ত প্রতীকার করেন তবে সকলের

স্বামিদ্রোহবােপ পাপ হইবে যদি কোন প্রতীকার না

করেন তবে সকলের বিনাশ হইবে অতএব মুনিগণ

দ্বারা নরপতিকে ধর্মোপদেশ করান কর্তব্য । পরে

সচিবেরা ও আর২ প্রধান লোকেরা মুনিরদিগকে

যত্মাহ্বান করিলেন।

পশ্চাৎ মুনিগণ একত্র হইয়া রাজার নিকটে গিয়।

কহিলেন হে মহারাজ তুমি ধর্মসঞ্চয় কর ধর্মই

রান্তের কারণ হইয়াচেন ধর্মের নূ্যনত প্রযুক্ত অন্য

সকলে কেবল সামান্য মনুষ্ট হইয়াছে তুমি পূর্ব

অন্মে অধিক ধর্মসঞ্চয় করিয়াচ তাহার ফলে

নরপতি হইয়াচ পুনশ্চ ধর্মানুষ্ঠান কর তাহাতে

ইহাহইতেও ঔত্তম পদ পাইবা । পরে রাজা জিজ্ঞা

সা করিলেন হে মুনিগণ ধর্ম কি প্রকার । মুনিগণ

ঔত্তর করিলেন যে পরদ্রব) হরণ ও পরদারাতিগমন

এবণ পর হিৎসা এই সকলের নিবৃত্তিরূপক আর

দয়া এবণ দান ও প্রজাপালন ও যড় এবণ দ্রুত এই

সমুদায়ের প্রবৃত্তিরূপক বেদবোধিত যে কর্ম তাহার

নাম ধর্ম । রত্নাঘঁদ নরপতি পুনশ্চ তিড়াস করি

লেন যে সেই ধর্মেত্তে কি হয় 1 মুনিগণ কহিলেন

যে অর্থ কামা মোক্ষ্ম এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয় । রাজা
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কহিলেন ইহার প্রমাণ কি । ঋষিরা ঔত্তর করিলেন

ঈশ্বরের প্রণীত বেদ সকল ইহার প্রমাণ আচেন ।

রাজা বলিলেন ঈশ্বর নাই তঁাহার প্রণীত বেদ কি

যদি ঈশ্বর থাকিতেন তবে আমার দৃশ্য অথব।

অনুভূত হইতেন তিনি আমার কিমু। অন্য লোকের

দৃশ) হন না এবং অনুভূত হন না অতএব ঈশ্বর নাই

তোমরা মুনি আস্তে মান) কেন মিথ্যা কহিয়।আমাকে

ভুলাইতেচ যদি পুনশ্চ এই প্রকার কহ তবে ইহার

ঔপযুক্ত দণ্ড পাইবা ।

মুনিগণ এই কথা শুনিয়া ত্রাসেতে বাহিরে আসিয়া

পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে এই রাজা নাস্তিক এ

ভামারদিগের কথা গ্রহণ করিবে না তবে কি প্রকারে

ইহার মঙ্গল হইবে ইহা কহিয়া উঁাহার। আপন২

স্থানে গেলেন । অনন্তর মন্ত্রিরা যোদ্ধারদিগের

সহিত পরামর্শ করিলেন যে এই রত্নাদি অতিদুষ্ট

প্রভু ইহাকে কোনহ ওপায়েতে প্রান্তহইতে দূর করিতে

হইবেক । এই কথোপকথনের পর ঐ সকল লোক

এক পরামর্শ হইয়া রাজাকে অপদস্থ করিয়া তাহার

কপিং, ভ্রাতাকে রাজী করিলেন । শাস্ত্রের এই রূপ

লিথন অাসে যে রাজার মন্ত্রী বিরক্ত হয় সেই

রাজার রাম্ভ নষ্ট হয় এবং যে নরপতির প্রসার।

বিরক্ত হয় তঁাহার আযঃ ক্ষীণ হয় । সেই কালে

রত্নাঘঁদ চিন্তা করিলেন যে আমার ভ্রাতা আমার

রাম্ভ লইলেন ইহার পর আমার প্রাণ লইবেন
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অতএব এখালহইতে পলায়ন করি । ইহা স্থির

করিয়া লবন্দ্বিকী নামে এক বেশ্যাকে সঙ্গে লইয়া

পলায়ন্স করিলেন পরে কোন গ্রামের মধ্যে না

থাকিয়া এক তপোবনের মধ্যে বাস করিলেন ।

পশ্চাৎরত্নাদি প্রতিদিন তপস্বিরদিগের অানীত ফল

মূলাদি লইয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । তপস্বির।

রাজার দৌরাত্মে) বিরক্ত হইয়া রাজাকে কহিলেন

যে হে নরপতি তোমার ভ্রাতা তোমাকে নষ্ট করিতে

এখানে আসিতেচেন । রাজা ঐ কথা শুনিয়া আত্তি

ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন যে ভ্রাতার অনেক সহায়

অাঁচে আমার আল) সহায় নাই কেবল এক বেশ্য।

সহায় অাচে ইহাতে কি প্রকারে আপনার প্রাণ রক্ষা

করিব অতএব এথানহইতে দূরে যাই ইহা স্থির

করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত বনান্তরে পলায়ন করিল ।

অনন্তর ঔভয়ের একই বস্তু চিল তাহা জীর্ণ হইলে

শীতকাল ঔপস্থিত হইলতথন ঐ দুই জনের শীতত্রাণ

কর্তা কেবল এক কমুল থাকিল দুই জন মিলিত হইয়া

ঐ কমুল আাসন ও শরীরাবরণ করেন । যথন

রাজা সেই কমুল লইয়া মৃগয়া করিতে যান তখন

বেশ্য। শীতে ভােত কাতর। হয় । এক দিন গণিকা

শীতে আস্তে কাতর হইয়া রাজাকে কহিতে লাগিল

রে নরাধম তুই রাজী হইয়া কেবল আপনার ড্রান

দোষেতে রাম্ভচ্যুত হইয়াচিস্, তথাপি সুথেচ্ছ।

করিয়া আমাকে বনমধ্যে ব্র্যানিয়া নিতান্ত দুঃখ
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দিতেচিস্ আমি আর দুঃখ সহ্য করিতে পারি না

আমাকে ঠোগ কর হী ঔত্তম 9tষ্টা ব্যতিরেকে যাহার

শয়ন হইত ন। এব০ ঘোটক ব্যতিরেকে যাহায়

গমনাগমন হইত না আর কম্পুরাদি ওত্তম সামম”

ব্যতিরেকে যাহার আমুল চর্বণ হইত না ও যাহার

সমীপে সর্বদা চামর”ব্যজন হইত এই রূপ সুথী

পুরুষ যে তুমি এখন ব্যাধের ন্যায় জীব হিগস।

করিয়া ঔদর পূরণ করিতেচ অতএব তোমাকে ধিক্।

রত্নাঘঁদ বেশ্যার তিরস্কার বাকী শুনিয়া কহিলেন

হে প্রিয়ে বিষাদ করিও না কোন সময়ে পুরুষের

বিপদ ঔপস্থিত হয় এবণ সময় বিশেষে সেই

বিপদের প্রতীকারও হয় হুহাতে ঔদ্বেগ কর্তৃক নৃহে

আর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেচ্ছি যে এই রাত্রিত্তে

দ্বিতীয় এক কমুল আানিয়া অবশ্য তোমাকে দিব

ইহার অন্যথা হইবে না সম্প্রতি তুমি অগ্নিসেবা

করিয়া শীত নিবারণ কর আমি দ্বিতীয় কমুলার্থে

যাইতেচি ৷ -

রাজা বেশ্যার নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ

কমূলেতে আপনার শরীর ঢাকিয়া এক নগরের মধ্যে

গেলেন পরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে সিঁধ দিয়া সেই

সিঁধের মুথে আপনার কমুল রাখিয়া গৃহের মধ্যে

প্রবেশ করিলেন এবণ অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মণের

শরীরহইডে কমুল আকর্ষণ করিতে ঐ ব্রাহ্মণের

নিদ্রাভঙ্গ হইল ৷ তখন ব্রাহ্মণ ঔচ্চৈঃস্বরে প্রতি
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বাসিরদিগকে কহিতে লাগিলেন যে তোমরা শীঘ্র

এখানে আসিয়া এই চোরকে মার । চোর সকল

লোককে আমৎ জ্বালিয়া অতিত্রাসেত্তে গৃহের বাহিরে

আসিয়া তুরাব্লযুক্ত আপনার কমুল ঠোগ করিয়া

শীঘ্র পলায়ন করিল । পশ্চাৎ চোর নরপতি

নগরের বাহিরে আসিয়া শীতে কাতর হইয়া বিবে

চনা করিলেন যে আমার এক কমুল চিল তাহাও

গেল পরে স্থির চিত্তেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যে কর্তার ইচ্ছা ও যন্ত্র ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধ হয় না

এবণ তঁাহার ইচ্চা ও যত্নেতেই কার্য্য সিদ্ধ হয় কিন্তু

কাহার ইচচাতে আমার কমুল গেল আমার এমন

ইচ্চা চিল না যে আমার কমুল যায় বরণ আমার

ইচ্চা ও যত্ন চিল যে দ্বিতীয় কমুল মিলে তাহা না

হইয়া তাহার বিপরীত হইল হা ইহা কাহার ইচ্চাতে

হইল এবণ তিনি বা কে অতএব বুঝি সর্বকর্ত কেহ

ত্মাচেন তঁাহার ইচ্চাতেই সকল সম্পন্ন হয় তিনিই

সংসারের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ড এবণ পরমারাধ

পরমেশ্বর হ। এমত যে পরম পুরুষ তঁাহাকে আমি

মোহপ্রযুক্ত অদ্যাপি চিনিতে পারিলাম না আর

নানা দোষে ও অহঙ্কারে এবণ আড়ানত্তাতে শাস্ত্র

সিদ্ধ বাক না শুনিয়া ত্রৈলোক্যের নিমর্মাণকর্তাকে

জ্বালিতে পারিলাম না হা এখন কি করিব অথবা

বিষাদ কর্তব্য নহে মনুষ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অনেক

জন্মে পাপ কর্ম করে কিন্তু যখন তাহার ধম্মেতে



১৩৯

প্রবৃত্তি হয় সেই সময় তাহার শুভক্ষণ অপর লোক

যথন পাপ পরির্যাগ করিয়া ধর্ম ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়

তদবধি যে কাল সেই কাল তাহার স্বর্গ ভোগের

নিমিত্ত হয় অার যেমত ঔষধ রোগিরদের সঞ্চিত

রোগ নষ্ট করে সেই মত পুণ, পাপিরদের সঞ্চিত

পাপ নষ্ট করেন অতএব অদ্য প্রভৃতি আমি তপস্যা

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া

সেই রাজা লবপিঁৗকা বেশ্যার নিকটে আসিয়া কহি

লেল যে হে বেশ্যা আমি তোমাকে ঠোগ করিলাম

ভুমি অতিলষিত স্থানে যাও । বেশ্যা ঐ কথা

শুলিয়া নগরের মধ্যে গেল ৷

তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কাল

গিয়াচে তাহা পুনর্বার আসিবে না এবণ যে কাল

' সম্প্রতি যাইতেচে তাহা আর মিলিবে না অতএব

অার বৃথা কালযাপন কর্তৃক নহে আমি এই অবধি

মহাদেবের তপস্যা করিয়া তাবৎ কাল যাপন

করিব । রাত্রী এই প্রতিজ্ঞাপূর্বক মহাদেবের অন

রাধনা করিয়া মহাতপস্বী হইলেন । সেই সময়

মুনিগণ বিবেচনা করিলেন যে মনুষ্য অতিমাত্রেতে

চোর অথবা ধাম্মিক হয় এমত নহে যে প্রকার ক্রিয়া

করে সেই রূপ abাত্ত হয় দেখ রত্নাঘঁদ প্রথমে রাজা

হইয়া মঞ্চে দস্যুবৃত্তি করিয়াও পূর্ব অন্যের কর্ম

ফলেতে শেষে তপস্বী হইয়া মহা পুরুষ হইলেন ৷

। ইতি আনূশয়িকথা । সাত্নিকাদি অনুশয়ি পর্য্যন্ত

Z

ধার্মিককথা সমাপ্তা ৷ . . . .
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ধার্মিকেরদিগের লক্ষণ সকল কহিলাম তাহার

দিগের প্রলুদাহরণ যে বৌদ্ধেরদিগের লক্ষণ তাহা

কহিলাম না ইহার কারণ এই যে বৌদ্ধেরা নিতান্ত

অধম অতএব পুরুষেরদের লক্ষণাক্রান্ত নয় কিন্তু

পূর্বেওভম গুণহীন যে চোরাদি এবং বঞ্চকাঁদি পুরুষ

সকল তাহারা পুরুষ লক্ষণপ্রাপ্ত চিল অতএব প্রলুদ।

হরণের মধ্যে তাহারদের লক্ষণ কহিয়াচি বৌদ্ধেরা

চৌরাদিহইতে অধম এই প্রযুক্ত পুরুষেরদের মধ্যে

গশিত নহে অতএব তাহারদের লক্ষণ কহিলাম না।

। অথ ধনিক কথা ৷

মহেচ্চ এবং মূঢ় ও বহ্বাশ এবং সাবধান এই চারি

প্রকার ধনী লোকযথাক্রমে ইহারদিগের লক্ষণ কহিব

প্রথমে মহেচকথা প্রসঙ্গ হইতেচে ।

। অথ মহেচ্চ কথা ৷

যে লোক নায়েতে অর্থোপার্তুন করিয়া সেই অর্থ

দান ও ভোগ করেন এবং তিনি যদি পুণ) ও যশের

অাশ্রয় হল তবে সকল লোকতাঁহাকে মহেচ্ছ কহেন ।

তঁাহার ঔদাহরণ এই ৷

পাশুপত্তন নগরে গৌড় রাজার মন্ত্রী মহারাজদেব
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নামে এক ক্ষত্রিয় চিলেন । তিনি স্বামি তক্তি

পরায়ণ হইয়া আতপত্র পরিচিত নায়ক এই ঔপাখি

পাইলেন পশ্চাৎ, সকল লোকের নিকটে সর্ত্যেরাজুব্ধপে

ফাত হইলেন । পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে ধর্ম

এবণ অর্থও কাম আার মোক্ষ এই চারি প্রকার

পুরুষার্থ কিন্তু প্রভু ভক্তিতে ঐ চারি প্রকার পুরুষার্থ

লাত হয় । সেই স্বাভাবিক ধার্মিক মন্ত্রী ধর্মোপ।

য়েত্তে ধনোপার্তুন করিয়া তাহার ক্ষয় এবং স্থিতি

ও বৃদ্ধি এই বিবেচনা পূর্বক কার্য্য করিয়া প্রচুর ধন

সঞ্চয় করিলেন । অনন্তর মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন

যে অর্থই প্রধান পুরুষার্থ কিন্তু আমি শ্রীমানূ এই

অতিমান যাহার হয় তাহার শ্রী দীর্ঘকাল থাকে

না যে হেতুক লক্ষ্মী চঞ্চল। আর যে পুরুষেরা আম্বি

কাধিক ধনাকাঙ্ক্ষী এবণ সন্দ্ব কার্য্য কুশল ও ধনে।

পার্তুনে প্রবৃত্ত অাচেন অার ধনবিষয়ে নিজ পরি

জুনেরদিগকে বিশ্বাস করেন না ও ধনব্যয় করিতে

পারেন না তঁাহারা কেবল কার্য্যের তার বহন করেন

অপর যে লোক সঞ্চিত ধনেতে আপনাকে চরিতার্থ

ডান করেন তাহার অর্থের বৃদ্ধি হয় না অন্য প্রকার

যে পুরুষের বলবানূ সহায় বশীভূত থাকে তাহার

ধনোপার্তুনের যোগ্যতা করাসঁবর্তিনী হয় কিন্তু বুদ্ধি

মানূ লোকেরা ধনকে ধনড্রান করেন নাধনোপার্তুনের

যোগ্যতাকে ধনভান করেন তাহার কারণ এই যে

ধন নষ্ট হয় অর্থোপার্তুলের যোগ্যতা হঠাৎ নষ্ট হয়
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সা সম্প্রতি আমার অনেক ধন আাচ্ছে এ প্রযুক্ত ধন

চিন্তাও কর্তব্য। নহে আর রাজা এক শের পরিমিত

দ্রব? তোজুল করেন চেীরও সেই এক শের দ্রব্যতক্ষণ

কুরে অতএব আহারার্থে রাজার অধিক ধনেতে কি

প্রয়োজন এবণ চোরের ধন হীনতাতেই বা কি হালি

তন্নিমিত্তে কেবল আহারার্থে ধনসঞ্চয় কর্তব্য নহে

সঞ্চিত ধনের যে প্রধান ফল তাহা লাত করি এই

বিবেচনাতে অর্থব্যয় করিয়া মাল, চন্দন ও বলিত।

এবং তামুলাদিদ্বারা সুখানুভব করিয়া পূর্ণাভিলাষ

হইলেন'ও ভুল প্রভৃতি মহাদান করিয়া কীর্তি

স্থাপন করিলেন ও প্রচুর ধন ব্যয়েতে গুণবানূ লোক

লেন এই বাপে যৌবন কাল যাপন করিলেন ।

ঐ মন্ত্রী যৌবন সময়ের পর বিষয়ে বিরক্ত হইয়া

ব্রত ঔপবাসাদি কায় ক্লেশসাধ যে ধম্ম তাহাও

সঞ্চয় করিলেন । অনন্তর সকল দর্পহর যে বার্ধক্য

ডাহু ঔপস্থিত হইলে মন্ত্রী ক্রমে২ শরীরের সৌন্দর্য্য

নাশ ও সামর্থ্যহানি আর গৃহের ধন ক্ষয় এই সকল

দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি পঞ্চত্ব

পাহলে আমার সকল ধন নষ্ট হইবে এবণ সকল

গুণ লুপ্ত হইবে ও প্রভুতক্তি যাইবে আর এই যে

দেহের শ্রী ইহাও থাকিবে না তবে সম্প্রতি ধমর্মার্থে

কেন সকল সম্পত্তি বিতরণ না করি আর মনুষ?
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হয় ইহা স্থির করিয়া হরিশ্চন্দ্র রাজার মত আপনার

সর্বস্ব ব্রাহ্মণেরদিগেরে দান করিলেন এবণ রাজা

বিক্রমাদিরের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অনশনব্রত

করিয়া প্রয়াগতীর্থে দেহত্যোগ করিলেন । এব্রণ তৎ,

ক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিয়া দেবত্ব পাইলেন ৷

সাধু লোকেরা মহারাজদেবের কীর্তি শুনিয়া এবং

মরণের ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই

মন্ত্রী পরার্দু সÓক ধন ওপার্তুন ও বিতরণ করিয়া

যাচকেরদিগের মনোরথ পূর্ণকরিয়াছেন এবং যৌবন

সময়ে কন্দর্পের সেবা করিয়াচেন সম্প্রতি ঔত্তম

তীর্যে প্রাণঠোগ করিয়া মুক্ত হইলেন । অতএব এই

সকল কার্য্যহইতে অধিক পুরুষার্থ কি অাচ্ছে ।

অনেক ধনবানূ লোক দূরহইতে আগত অথচ নিজ

দ্বারস্থ যাচকেরদিগকে কিঞ্চিৎ-২ দান করেন ।

মন্ত্রী মহারাজদেব বিনা যাহ্রাতে যাচকেরদের

গৃহেতে প্রচুর ধন প্রেরণ করিয়াচেন অতএব পৃথিবীর

মঞ্চে মহারাজদেবের ভুল， দাতা ও সকল পুরুষার্থ

যুক্ত অন্য কেহ নাই ।

। ইতি মহেচ্চকথ] সমাপ্ত। ।
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। অথ মূঢ় কথা ৷

যে লোক লত ধনের প্রঠোশাতে সমুদয় লর্ধন

ব্যয় করে এবণধম্ম আর অর্থও কাম এই সমুদায়েতে

অনতিড় হয় সানবানূ লোকেরা তাহাকে মূঢ় কহেন।

তাহার ঔদাহরণ এই ৷

অযোধ্যা নগরীতে ভূরিবসু নামে বশিকের প্রচুর

ধন নাম। এক পুত্র চিল সে পিতৃ বিয়োগের পর

পিতার সঞ্চিত ধন পাইয়া প্রাচীন লোকেরদিগকে

জিজ্ঞাসা করিল যে আমার পিতা কি ওপায়েতে এত্ত

ধন সঞ্চয় করিয়াচিলেন । বৃদ্ধ লোকেরা কহিলেন

যে তোমার পিতা কেবল বাশিম্ভেতে অর্থসঞ্চয়

করিয়াচেন শাস্ত্রের এই মতলিথন আছে যে বৃদ্ধোপ

দেশে ভ্রান জন্মে এবণ রাজ সেবাতে মর্য্যাদা লাত

হয় ও দানেতে পুণ, আর যশোলাত হয় এবণ বাণি

ম্ভেতে ধনসঞ্চয় হয় । প্রচুরধন তাহা শুনিয়৷

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে বাশিন্ত কি প্রকার ।

বৃদ্ধেরা ওত্তর করিলেন শুন গৌড় দেশে ক্রীত বস্তু

গুন্তুর দেশে বিক্রয় করিয়া এবণ গুজ্বরে ক্রীত বস্তু

গেণড়ে বিক্রয় করিবে অর্থাৎ যথন যে স্থানে যে ২

দ্রব সুলত হয় তাহা ক্রয় করা এবং যে সময়ে ও যে

স্থানে যে দ্রব্য মাহার্ঘ্য হয় সেই সময় বিশেষে

কিমু। সেই স্থান বিশেষে তাহা বিক্রয় কর। এই
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বাশিম্ভ । পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে এক দেশহইতে

আন) দেশে দ্রব্যের আনয়ন এবণ এক সময়ে ক্রীত

বস্তুর কালান্তরে বিক্রয় করণ ইহার নাম বাশিম্ভ

ইহাতে হয় যে দ্রব্যের মূল্য বিশেষ তদুর। বশিকের।

মূল ধনহইতে অধিক লাভ করেন অপর যে স্ত্রী

পতিব্রতা না হয় এবণ যে পুরুষ ব্যবসায়ী না হয়

সেই দুই জুন সময় বিশেষে অতিক্লেশ তোগ করে ।

অতএব তুমিও ব্যবসায় করিতে ঔদ্যোগী হও কোটী

শ্বর যে পুরুষ তিনিও ব্যবসায় না করিলে নিধন

হন ।

তদনন্তর সেই বশিকুসুত্র বিবেচনা করিল যে

আমার কোটি সÓpকঋন আচেইহার লক্ষ তর্কুাতে

ক্রীত বস্তু এক দেশহইতে অন্য দেশে লইয়া বিক্রয়

করিলে তাহার চতুর্গুণ ধন পাইব অতএব সর্বদা

এই প্রকার করিলে অসণখ্যেয় ধন হইবে তাহাতে

কোন চিন্তা থাকিবে না দশ লক্ষ টাকার ব্যবসায়েতে

পুনর্বার কোটি মুদ্রা অবশ্য সঞ্চয় করিতে পারিব

সম্প্রতি দশ লক্ষ মুদ্রা রাখিয়া ও অবশিষ্ট ধনব্যয়

করিয়া যৌবনোচিত সুথতোগ করি যে হেতুক অর্থ

অাইসে এবণ যায় আর পুনঃ২ লত হয় কিন্তু বাল?

কালাদি যে বয়ঃক্রম তাহা অতীত হইলে পুনর্বার

আগমন করে না ৷

বশিকপুত্রের সহবাসি বয়সের এই কথা শুনিয়া

তঁাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে সাধুবশিকপুত্র
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সাধু তোমার পিতা কৃপণ চিলেন তিনি কেবল অর্থে।

ভুমিধনস্বামী হইয়া অনায়াসে সমুদায় তোগ করিতে

পারিব। । অনন্তর সেই মূঢ় অাপনার সহবাসি

রদিগের কথাতে ঔৎসাহযুক্ত হইয়া নিরন্তর ধনব্যয়

করিতে লাগিল । যাহার ধন থাকে সে যদি

অপব্যয় করে তবে সেই অযথার্থ ব্যয়কপ ব্যসনে ঐ

ধলির ধন ক্ষয় হয় কিন্তু সেই ধনগ্রাহকেরদিগের

এবং অন্য লোকেরদিগের কিছু হানি হয় না অপর

যাবৎ স্বামির বিত্তব থাকে তাবৎ মনুষ্যেরা তাঁহার

ধনাস্বাদন করে ও স্বামিকে স্তব করে পশ্চাৎ প্রভু

নির্ধন হইলে মনুষ্যেরা কেবল তঁাহাকে ঠোঁগ ও নিন্দা

করে । পরে সেই মূঢ় ওত্তর কালে কি হইবে ইহ

বিবেচনা না করিয়া সমুৎসরের মধ্যে মালা এবণ

চন্দ্রন ও যুবতী সুর তুমূল ও স্মারং সুখকর সাম

মীর নিমিত্তে সর্বস্ব ওচিন্ন করিল এবং পূর্বে দশ

লঙ্ক মুদ্রা রাখিবার যে পরামর্শ করিয়াছিল তাহ।

না রাখিয়া এক লক্ষ মুদ্রামাত্র রাফিল পশ্চাৎ

কিঞ্চিৎ কালেতে সেই এক লক্ষ টাকা আছেঁক ব্যয়

করিল যেমত প্রবাহরহিত কূপের অল লোককর্তৃক

নীয়মান হইয়া ক্ষয় পায় সেই মত ওপায় রহিতত্ত্ব

প্রযুক্ত গৃহের সঞ্চিত ধন অল্প বয়েতেও ক্ষীণ হয় ।

পরে সেই বশিক পুত্র আল বায়েতে কিঞ্চিৎ কালে

লিধন হইয়া অবসন্ন হইল । পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন
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যে কোর্টীশ্বর পুরুষও ক্ষীণ ধন হইলে বুদ্ধি ও বিবেচ

নাতে রহিত হয় এবণ পূর্বাভাস ক্রমেতে ব্যয় বাসনা

করিয়া সকল ধন ব্যয় করাতে অলপ কালে দরিদ্র

হয় ৷

। ইতি মূঢ় কথা সমাপ্ত।

। অথ বহূাশকথা ৷

যে লুরু পুরুষ ধন লাত করিয়া তৃপ্ত হয় না এবং

বহু লাভেচ্ছা করিয়া সর্বদা প্রচুর ধলেতে দীর্ঘ

প্রঠোশা করে নীতিভ্র লোকেরা তাহাকে বহ্াশ

কহেন । তাহার ঔদাহরণ এই ৷ -

বিজয়নগরেত্তে কৃতিকূশল নামে এক মালাকার

চিল সে অতি সুন্দর মালা প্রস্তুত করিত এবণ মালা

মাহক নগরস্থ লোকের ঔপাসনা করিয়া অনেক ধন

লাভ করিয়া ও তাহা অলপ অান করিয়া প্রচুর ধন

লাভেচ্ছাতে রাজসেবারম্ভ করিল । অনন্তর মাল।

কার মালাদানের কৌশলেতে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া

নরপতির অনুগ্রহেতে মালার পুষ্পসত্থ্যক মুদ্রা লাত

করিতে লাগিল কিন্তু তথাপি মালাকারের প্রয়োশার

নিবৃত্তি হইল না । ড্রানবানূ লোকেরা কহিয়াছেন

যে লোক পরার্দ্র পরিমিত ধনাকাঙ্ক্ষা করিয়া ইতস্ত

তেiধাবন করিয়া আপনাকে সদা নির্ধন ভান করে



১৭৮

সেই বহূাশ পুরুষের কোন স্থানে সুখ অন্মে না ।

অনন্তর সেই মালিক প্রয়োশাতে উত্তরোত্তর ব্যাকুল

হইয়া এই চিন্তা করিল যে অলবু ধনেতে ঔদাস)

করা এবণ লর্ বিভবেতে আপনার সন্তোষ ও পোষণ

কর। আর অর্থের পরিচয় দেওয়া এবণ ধন তোগ কর।

এই সমুদায় কার্য্য করণেতে অর্থের বৃদ্ধি হয় না

বর০ সঞ্চিতার্থের লোপ হয় এই পরামর্শ করিয়া

মালাকার পিপলীর ব্যবসায় এবং কৃষিকর্ম আর

অন`২ বাশিম্ভ ও পশুপালনৗদি ধনোপার্তুনের যে ২.

ঔপীয় অাচ্ছে সেই সকল কার্য্যেতে আপনার অর্থ

সকল নিযুক্ত করিল এবণ আপনি ঐ সকল ব্যবসা

য়েতে নিযুক্ত হইয়া ও পূর্ঘর্মত রাজসেবা করিতে

লাগিল এবণ আত্ম তিন্ন সকল লোককে অবিশ্বাস

করিয়া স্বয়০ পরিশ্রম করিয়া সকল ব্যাপার করাতে

আস্তে আশক্ত হইল আর যগ্ন বাশিন্ত ব্যবসায়ে

থাকে তখন কৃষিকর্ম হয় না যে সময় কৃষিকর্মেতে

থাকে সে সময় পিপলী সণগ্রহ হয় না যাবৎ

পিম্পলী সম্মহ করে তাবৎ পশুপালন হয় না ।

এই প্রকারে তাবৎ কর্ম নষ্ট হইতে লাগিল এবণ

আপনিও সর্বদা পরিশ্রম করিয়া অতি দুর্বল হইল৷

অনন্তর রাজা মালাকারের কোন অপরাধে তাহার

সর্বস্ব হরণ করিলেন নীতি শাস্ত্রে কথিত আচে যে

দাসের। যদি নৃপতিকে জন্মাবধি মৃন্ধু পর্য্যন্ত সেব।

করে তথাপি সেই রাজা সেবকেরদের যৎকিঞ্চিৎ



8৭৯

অপরাধে ঐ সেবকেরদের প্রতি অস্তে কুপিত হন

এব০ সেই কোপেত্তে যদি সেবকেরদের প্রাণ দণ্ড না

করেন তথাপি দসুর ন্যায় তাহারদের সর্বস্ব মহণ

করেন । অনন্তর মালাকার নিধন হইয়া আধিক

ক্ষুধা এবং দুর্লভ বস্তুর লাতেচ্ছা ও মুখরতা অার

কাকূক্তি ও তাবৎ প্রসঙ্গে অনতিড়ত দরিদ্রের যে

এই পঁাচ দোষ তদমুক্ত হইল এবণ দরিদ্র হইয়া

পরিজন পোষণেতে অসমর্থ হইয়াও পুনঃ২ ঔপর্তুন

চেষ্টা করিতে লাগিল । পশ্চাৎ, মালাকার এক

রাত্রিতে কতক গুঁলি মালা লইয়া নিজ নগরহইতে

অন্য গ্রামে যাইতেচে সেই সময় দুই পুস্করিণীর

মঞ্চ স্থানে অতি বৃহৎ সাত্ত ধনতাশু যাইতেচে ইহা

দেখিল এব০ ঐ ধনতাও দেখিয়া বিবেচনা করিল

যে এই অচেতন বস্তু কি প্রকারে এক সরোবরহইতে

আন) সরোবরে যাইতেচে এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু আমি

বিবেচনা করি যে এই সকল নিষিভাণ্ড হইতে পারে

সেই নিধি শক্তিতে ইহারা গমন করিতেচে আমি

শীঘ্র এই সকল ভাণ্ড পূজা করি । ইহা স্থির করিয়া

ঐ সকল মাল দিয়া প্রলোক তাণ্ড পূত্র করিয়া নান৷

· প্রকার স্তব করিল । তাহারপর প্রথম তাণ্ডহইতে

এই বাক) নির্গত হইল যে হে দরিদ্র যে তাণ্ড'সকলের

পশ্চাৎ আসিতেচে তাহাহইতে তুমি কিছু ধন

লইবা । তাহারপর অার পঁাচ তাণ্ডও সেই প্রকার

কহিল শেষে সম্ভম ভাণ্ড আপন মুর্খের আবরণ
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ক্ষুলিয়া এবং সূবর্ণ প্রকাশ করিয়া কহিল হে মাল।

কার আমরা সকল তুষ্ট হইয়া তোমাকে সাত অঙ্গুলি

স্বর্ণ দিতেচি তুমি তাহা লও কিন্তু ইহার অধিক।

কার্তক্ষা করিও না ৷

মালিক ঐ কথা শুনিয়া হািক্ত হইয়া ঐ তাণ্ডহইতে

সাত অঙ্কুলি স্বর্ণ লইয়া পুষ্পপাত্রে রাযিল পরে

অতিশয় লোতেতে অষ্টমান্ডুলি গ্রহণ করিবার বা

সনাতে তাণ্ডের মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইল ।

তৎক্ষণাৎ ঐ তাণ্ড নিজমুখে আবরণ সণযুক্ত হইয়া

ঐ মালাকারকে লইয়া আতি বেগে চলিল । তাহাতে

মালাকার বেদনাযুক্ত হইয়া কাকুতি পূর্বক কহিতে

লাগিল হে তাও আমি আর ধন লোত করিব না।

আমার হস্ত ঠোগ কর বরণ যে স্বর্ণ লইয়াচি তাহ।

তোমাকে দিতেচি এই কপ কহাতে কিছুই হইল না ।

তাহাতে মালাকার বিবেচনা করিল যদি এই ধনতাশু

আমাকে লইয়া অলমঞ্চে মগ্ন করে তবে আমার প্রাণ

বিয়োগ হইবে এই ভয়ে পদদ্বয়েতে এক বৃক্ষ বেষ্টন

করিয়া রহিল । নিধিতাও মালাকারের হন্ত

বলেতে আকর্ষণ করিতে লাগিল তাহাতেই ঐ মালি

কের দুই বাহুমূলোৎপাটন হইল এবং সেই বেদনাতে

মালাকারের পঞ্চত্ব হইল । প্রবীণেরা কহিয়াচেন

যে লোক ধন বিষয়ে সর্বদা অতৃপ্ত থাকে এবণ পরার্দ্ধ

সগঢক ধনাকাঙ্ক্ষা করে সেই বহূাশ লোক কথনও

সুখী হয় না এবণ শেষে বিপদগ্রস্ত হয় ৷

।ি ইতিবন্থাশকথা সমাপ্তা ৷
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↑ আখ সাবধানকথা ৷

যে পুরুষ নিজ যোগ্যতাতে ধন ঔপার্তুন করিয়া

অবধান পূর্বক সেই ধন রক্ষা করেন তিনি সাবধান

কপে খ্যাত হন আর কখনও অর্থহীন হল না ।

তাহার বিবরণ এই ৷

জয়ন্তী নগরীতে বীরবিক্রম নামে এক রাজা চি

লেন । তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধনোপাত্তুন করিয়া

ও নীতিভ্র এবণ বহু পুত্র যুক্ত হইয়া সুখেতে কাল

যাপন করেন । এক রাত্রিতে রাজী ºtáাতে শয়ন

করিতেচেন এই সময় কোন স্ত্রীর রোদনের শবদ

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া ঐ শব্দানুসারে

অনুসন্ধান করিতে২ নগর প্রান্তে সর্বাঙ্গ সুন্দরী নব

যুবতী সর্বাতরণ তৃষিত আর উত্তম বস্ত্র পরিধান।

এমত্ত এক স্ত্রীকে দেখিলেন । তখন কিঞ্চিৎ-কাল

ঐ কপ ক্রন্দন শুনিয়া সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন

হে সুন্দরি তুমি কেন রোদন করিতেচ । সুন্দরী

শূর এবণ নীতিভ্র ও ধার্মিক এই কারণ এত্ত দিবস

পর্য্যন্ত তোমার গৃহেতে চিলাম সম্প্রতি তোমাকে

ঠোগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতেচি এই হেতু রোদন

করিতেচি ৷

নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাতে কেন রোদন
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করিতেচ । লক্ষ্মী ঔত্তর কহিলেন যে এখন তো

মার সেনহেত্তে রোদন করিতেচি । রাজী কহিলেন

হে লক্ষ্মী যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ আচে

তবে কি হেতু আমাকে ঠোগ করিতেচ । অনন্তর

লক্ষ্মী ওত্তর করিলেন হে ভূপাল তুমি জান না যে

আমি লক্ষ্মী চঞ্চলা এই কারণ এক স্থানে চির কাল

থাকিতে পারি না তাহার বৃত্তান্ত শুন শৃরহইতে যে

ব্যক্তি তীত হয় লক্ষ্মী তাহাকে তজনা করেন না এবণ

মৃদু পুরুষের নিকটে থাকেন না আর যে পুরুষের

গৃহে সর্ব্বদা বিরোধ হয় তাহার নিকটেও অবস্থিতি

করেন না অতএব লক্ষ্মী চির কাল কোন স্থানে

অবস্থিতি করেন না এবণ কোথাও দীর্ঘ কাল বাস

করেন এই প্রযুক্ত লক্ষ্মীর অবস্থিতি আর গমন

কাহারও অনুমেয় হয় না ৷ …

রাজা এই সকল কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন

যে অনুপযুক্ত ব্যবহার না করিলে লক্ষ্মী কোন লে

ককে ঠোগ করেন না আমার কি অনুপযুক্ত ব্যবহার

অাচে বহু পুত্রত৷ তিন্ন আমার কোন দোষ নাই ।

পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে রাজার আপুত্রতা ও বহু

পুত্রতা এই দুই অনুত্তম অপুত্রতায় বণশলোপ হয়

আর বহুপূত্রতাতে বিরোধ ঔপস্থিত হয় রাজার

পুত্রের ভূমিলাত ও কীর্তিলাভের নিমিত্তে সর্বদা

বিরোধ করেন তাহাতে লক্ষ্মী তাহারদিগকে ঠেীগ

করেন কিন্তু বিনা বিরোধে কোন ব্যক্তিকে যোগ
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করিতে পারেন না । অনন্তর নরপতি নিবেদন

করিলেন হে কমলে যদি তুমি অন্যত্র যাইতে ইচ্চা

কর তবে কোন ব্যক্তি তোমার গমন বারণ করিতে

পারিবে যে স্থানে তোমার ইচ্চা হয় সেই স্থানে

যাও কিন্তু আমি এক বর প্রার্থনা করি অনুমহ পূর্বক

আমাকে সেই বর দেও 1 পরে লক্ষ্মী ঔত্তর করি

লেন তুমি যদি আমার গমনের নিষেধ না কর তবে

তোমার যে বর প্রার্থনীয় হয় তাহা কহ অামার

অন্যত্র গমনের বারণ তিন্ন যে বর চাহিবা আমি

তাহাই দিব । রাজা কৃতাণ্ডুলি হইয়া নিবেদন

করিলেন হে তাবতি আমার গৃহে পরিজনেরদের

কখনও অনৈক না হয় তুমি এই বর আমাকে

দেও ৷

লক্ষ্মী রাজার কথা শুনিয়া ঔত্তর করিলেন যে হে

রাজনূ যদি তোমার গৃহে পরিজনেরদের অনৈক না

হয় তবে কি প্রকারে আমার অন্য স্থানে গমন হইবে

আমি নদীর ন্যায় নীচগা এবণ বিদু্যতের ন্যায়

অস্থির। কিন্তু আমি যেমত নারায়ণের প্রিয়তমা

হইয়া তঁাহার নিকটে চির কাল অাচি সেই মত্ত

নীতিশালি রাজার অতি প্রিয়তমা হইয়া তাহার

নিকটে দীর্ঘ কাল থাকি এবণ আনীতি কিমু। কলহ

এই দুই ব্যতিরেকে তাহার নিকট হইতে গমন করি

ন৷ অতএব আমি অন্যত্র যাইতে পারিলাম না ।
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ইহা কহিয়া লক্ষ্মী নরপতিকে ঐ বর দিয়া রাজার

গৃহে চির কাল স্থিরতর হইয়া থাকিলেন ৷

। ইতি সাবধানকথা । মহেচ্চ প্রভৃতি সাবধান

পর্য্যন্ত ধনিককথা সমাপ্তা ৷

কৃপণ লোকেরা ধনবন্ত হইয়া পুরুষ লক্ষণাক্রান্ত

নয় কিন্তু পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে তাহারদের লক্ষণ কহি

য়াচি । -

।ি অথ কাম কথা ৷

শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে পুরুষের প্রিয়ানু

রাগ স্থায়ি ভাব হয় এবণ যিনি কামিনীর আশ্রয়

হন তাহার প্রিয়ানুরাগ ঔত্তমরূপে খ্যাত হয় এবণ

তিনিই কামশাস্ত্র সম্মত ক্রীড়া জন্য সুখ ভোগ

করেন । অপর ত্রিবর্গের মধ্যে কাম ঔত্তম পুরুষার্থ

এব০ ধম্ম ও অর্থের ফলকপক যে কাম তাহাতে যে

পুরুষ আসক্ত হন তঁাহার নাম কামী পুরুষ । সেই

কামি নায়ক পাঁচ প্রকার তাহার বিস্তার এই ।

অনুকূল এবং দক্ষিণ ও বিদগ্ব অার ধূর্ত ও ঘােমর

এই পাঁচ প্রকার নায়কেরদের মধ্যে প্রথমত অনুকূল

নায়কের কথা কহা যাইতেচে ।



১৮৫

৷ অথ অনুকূল নায়ক কথা ।

, যে পুরুষ নিজ তাািতেই অনুরক্ত এব০ পরস্ত্রীতে

পরাঙ্মুথ হন সেই পুরুষ অনুকূল নায়ক কপে ৯টাত্ত

হন । তঁাহার ইতিহাস এই ৷ -

শূদ্রক নামে এক রাজা এবং সূর্যালস নামে উাহার

এক রাণী চিলেন এব০ ঐ রাজা ও রাণী এই দুই

জুনের যৌবন কালে পরস্পর অতিশয় প্রেম বৃদ্ধি

হইয়াচিল । রাজা আন যুবতীকে নিরীক্ষণ করিতে

ইচ্চা করেন না আর সেই পতিব্রতা রাণীও অন`

পুরুষকে দর্শন করিতে বাসন করেন না এবণ সীতা

ও রামের ন্যায় বিহিত ক্রীড়া অন্য সুত্থানুতব করিয়া

কালক্ষেপণ করেন । তরত্ত নামী পণ্ডিত স্বীয়া ও

পরকীয়া এবণ সামান্য এই তিন প্রকার নায়িকার

দিগের লক্ষণ কহিয়াচেন তাহার মধে) স্বীয়ার লক্ষণ

এই যে রমণী স্বামির সম্পদ সময়ে কিমু। বিপদ।

সময়ে অথবা মরণেও স্বামিকে ঠোগ না করেন এবণ

সেই স্ত্রীতে যদি স্বামির অনুরাগ থাকে তবে পণ্ডি

তের। সেই রমণীকে স্বীয় কহেন এবং স্বামী পূর্ব

অন্যের পূণ) হেতুক এমত স্ত্রীকে পান । অনন্তর

সেই অনুকূল নায়ক শূদ্রক রাত্রী এবং স্বীয় নায়িকা

সুথালসা রাণী তঁাহারা দুই জন কামকলা কৌতুক

2 B

যুক্ত হইয়া সরোবরের সমীপে লতানির্মিত মন্দিরে
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থাকিয়া কাম শাস্ত্রাবিরোধি ক্রীড়া করত কিঞ্চিৎ

কাল যাপন করিতেচেন ৷

এক সময় রাত্রির প্রথম প্রহরাতীতে এক কালসর্পী

ঔত্তম শয্যাতে নিদ্রিত রাজমহিষীকে দণশন করিল ।

রাজা তাহা দেখিয়া আস্তে শোকাকুল হইলেন পরে

অনেক যত্ন ও সর্বস্ব ব্যয় করিয়া এবণ ওত্তম২ বৈদ

আলিয়া নানা ঔষধ প্রয়োগেতে রাত্রীর প্রাণ রক্ষা

করিলেন কিন্তু বিষের ঔ্র শক্তিতে রাণীর সৌন্দর্য্যের

বিপরীত হইল তাহার বিবরণ এই ঔত্তম কেশযুক্ত

মন্তক কেশরহিত হইল এবং চন্দ্রভূল মুখ কাক

মুখের ন্যায় হইল ও প্রাতঃ সময়ে সলিলস্থ ঔৎ

পলের ন্যায় চক্ষু কোটরগত হইল আর কমলের

ন্যায় সুগন্ধি শরীর অতি দুর্গন্ধি হইল । পরে

রাত্র অতিশয় অনুরাগ প্রযুক্ত রাণীর পূর্ব সৌন্দর্য্য

এবণ পূর্বকৃত ব্যাপার স্মরণ করিয়া তঁাহার রোগের

চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐ কুদৃশ' মহিষীকে এক

ক্ষণ মাত্র চক্ষুর অগোচর করেন না এবং ক্ষুধিত

হইলে আহার করেন না ও নিদ্রার নিমিত্তে শয়ন

করেন না আর ভাল্ল কপূরাদি ব্যবহার করেন ন।

এব০ মন্ত্রিগণের সহিত আলাপ করেন না ও সেন।

নিরীক্ষণ করেন না শোকেতে ব্যাকুল হইয়া চিত্র

পুত্তলিকার ন্যায় সর্বদা রাণীর নিকটে থাকেন ।

মন্ত্রিরা রাজাকে ঐ প্রকার দেখিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ রাণী দৈবায়ত্ত এই প্রকার পীড়িত।
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হইয়াচেন ইহাতে মনুষ， কি করিতে পারিবে অতএব

অসাধ্য বস্তুর ঔপেক্ষা করাই ঔত্তম হয় অাপনি

সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর স্বামী কেন রাষ্কের শুভাশুত

চিন্তা করেন না এবণ মৃতকল্প। এই স্ত্রীর নিমিত্তে

কেন এত্ত ক্লেশ তোগ করিতেচেন এ অনুচিত রাত্র।

চির জীবী থাকিলে এই রাডীহইতে অধিক কপবতী

কত স্ত্রী মিলিবে আর তোমার অনেক বিবাহ হইতে

পারিবে অতএব আপনি বিষাদ করিবেন না। আর

রাজার পূর্ব সঞ্চিত পুঢ়স্থার ত্রুীতের ন্যায় যে

পরমায়ু তাহা সুখ ব্যাপার বিনা বৃথা যাপন কর।

ঔপযুক্ত হয় না । রাজা ঐ সকল কথা শুনিয়া

ঔত্তর করিলেন হে মন্ত্রিগণ অামার কথা শুন আমার

এই যে ধম্মপত্নী ইনি আমার পুণ্য কার্য্যের সহায়।

এব• পাপ পুণ্যের তাগিনী ও সংসারের সুখমুল

আর প্রাণসমান। ইনি মৃততুল্য হইয়াও যাবৎ জ্বী

বিতা থাকিবেন তাবৎ আমি নিরন্তর রাণীর নিকটে

থাকিব তাহা যোগ করিয়া মরণেতেও আমার আখি

কার নাই রান্ত চিন্তাতে কি অধিকার আপর আমার

প্রাগ বিয়োগ হইলে যদি রাণী সহমরণ না করিয়া

কেবল দুঃখিনী হন তবে রাণীর কি প্রকার প্রেম

এব০ যে প্রীতির বিচ্ছেদ ও বিস্মরণ হয় সে কি

কপ প্রীতি আর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একের বিচ্ছেদে

অন্য যদি অনুমরণ না করে তবে সে কি দাম্পঠে

যদি অনুমরণ করে তবে ঔত্তম দাম্পঠে । যদি
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রাজ্ঞী মরেন তবে আমি কি রান্ত চিন্তা অথবা অল?

স্ত্রী বান্ধু করিব হে মন্ত্রিগণ শুন পুরুষের যে প্রথম

বিবাহ সে ঈশ্বরনির্বন্ধ এব০ যে দ্বিতীয় স্ত্রী পরিগ্রহ

সে লত্ত্ব পরিতোগকপ কুকর্ম তাহা আমি কখনও

করিব না এবণ এই মহিষী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ

ধারণ করিব না তাহা কহিতেচি আমি যে রাজ়ীকে

এক ক্ষণ বিস্মরণ করিতে পারি না এবণ যাহাকে

দর্শন করিয়া ও আমার নেত্রদ্বয়ের তৃপ্তির শেষ হয়

না অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না ও যাহার

অধরামৃত পান করিয়া পবিত্র হইয়া জন্ম সার্থক

করিতেচি সেই স্ত্রী আমার প্রাণবাপ। আর যে এই

জীবিত স্ত্রীর কারণ এত বিলাপ করিতেছি তাহার

বিচ্চেদে আমি যদি আপনার জীবনেচ্ছা করি তবে

অামি চণ্ডালভূল হইব ।

মন্তিগণ রাজার কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন

যে নরপতি রাণীর মরণেতে আপনার মৃদু স্বীকার

করিবেন ইহাতে ওঘিশ্ন চিত্ত হইয়া পরামর্শ করিলেন

যে রাণীর প্রাণরক্ষাতেই রাজার রক্ষা হইবে এবণ

রাজ। থাকিলেই আমরা সনাথ থাকিব অতএব

যাহাতে রাণীর মঙ্গল হয় সর্বতোভাবে তাহাই

· কর্তৃক এই অবধারিত করিয়া উত্তম২ বিষবৈদ্যের

দিগকে ডাকিয়া রাণীর পুনর্বার চিকিৎসারম্ভ করি

লেন । তাহাড়ে এক নাগবধূ ঐ চিকিৎিসত রাণীর

শরীরে অবির্ভূত হইল । ' সেই সময় রাণী বি



১৮৯

ষড়্গালা পাইয়া ওনাভার ন্যায় নৃঠে করিত্২ে কহিত্তে

লাগিলেন যে হে নরপতি তুমি পৃথিবী শাসন করি

তেচ কিন্তু এক ব্যািধ আমার স্বামী নাগকে নষ্ট

করিয়াচে তাহাতেআমি বিধবা হইয়া এবণ শোকেতে

আতিকাতর হইয়া পরামর্শ করিলাম যে ব্যাধের

প্রতীকার করিব কিন্তু বাধ অতিক্ষুদ্র এবং আমার

স্বামী যে নাগ তিনি রাজ সদৃশ ব্যাধ তঁাহার ভুল?

শলু নহে এই কারণ আমি স্বয়০ বাধের প্রতীকার

করিব না যে হেতুক অসদৃশ বৈরিবধেতে বৈরোদ্ধার

হয় না অতএব রাজাকে শোকাকুল করিয়া তাঁহার

দ্বার। ব্যাধকে নষ্ট করিব এই বিবেচনা করিয়া রা

ণীকে দশেন করিয়াচি । অনন্তর নরপতি ঔত্তর

করিলেন হে নাগপত্নি আমি এই সমুাদ জানি না

ইহাতে আমার কি অপরাধ যদি তুমি আমার

অপরাধ স্থির করিয়া থাক তথাপি সেই অপরাধ

ক্ষমা কর। তোমার ঔপযুক্ত হয় কেননা যমও অস্ত্র

লোকের অপরাধ মার্তৃন করেন আর তুমি পতিব্রতা

এব০ ধর্মশালা সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে ধর্মার্থে

যোগ করহ ।

নাগবন্ধু রাজার বিনয়বাক শুনিয়া কহিল হে

মহারাজ যদি তুমি রাণীর জীবনেচ্ছা কর তবে

রাণীর প্রাণের পবিবর্তে আপন প্রাণ দান কর তাহ।

দেখিয়া আমি রাণীকে ঠোগ করিব । রাজা ঐ

কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন হে

নাগবন্ধু অামি রাণীর মঙ্গলার্থে অবশ্য প্রাণ দিব
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করিয়া ঐ থড্র কণ্ঠের নিকটে রাখিয়া কহিলেন যে

সম্প্রতি প্রেয়সীর প্রেমেতে রহিত যে আমার প্রাণ সে

প্রাণ ব্যয়কপ যে মূল অদৃারী প্রেয়সীর প্রেম আমার

ক্রীত হওক । লাগসূক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া কহিল হে

মহারাজ তুমি প্রাণ ঠোগ করিও না তোমার এই যে

প্রিয়ানুরাগ তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম আর

রাণীকে রাগ করিলাম তুমি এক যুবতীর নিমিত্তে

সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজত্ব এবণ ওৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য

ও পরমৈশ্বর্য্য তোগ এই সমুদায় ঠোগ করিতে উদ্যত্ত

· হইয়াচ অতএব তুমিই ঔত্তম নায়ক তোমারদিগের

যে প্রকার প্রীতি জন্মান্তরে আমার ঐ প্রকার প্রীতি

লাত হওক এই কামনাতে আমি স্বামি প্রাপ্তি নিমিত্তে

অনুমরণ করিব ইহা কহিয়া স্বস্থানে গেল ।

অনন্তর নাগবধূর আবির্ভাবরহিতা রাজ পত্নী মে

ঘাবরণহইতে মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর শরীর পাইয়া

পূর্ঘহইতে অধিক রূপবতী হইলেন । রাজা ও ঐ

মহৌদ্বেগন্ধপ বিপদূহইতে ওত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দে

রাণীর সহিত রাষ্ক সুখানুভব করিতে লাগিলেন ।

সাগরে মগ্ন। যে সম্পত্তি সে পুনরুত্থিত হইলে যেমত

ঐ বস্তু স্বামির সূর্য্যদায়িক হয় সেই রূপ রাণী

বিপদসাগরোত্তীর্ণ হইয়া এবং পূর্বহইতে অধিক

রূপবর্তী হইয়া রাজার সূর্য্যদায়িনী হইলেন ৷

। ইতি অনুকূল নায়ককথা সমাপ্ত।
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। অথ দক্ষিণ নায়ককথা ৷

যে পুরুষ প্রধান স্ত্রীর প্রীতিতে মগ্ন হইয়া ও অন্য

শত২ স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করেন এবণ তাহারদিগের

সহিত ক্রীড়া করাতে অন্য চিত্ত না হইয়া সেই ধর্ম

পত্নীর গৌরব করেন তিনি দক্ষিণ নায়করূপে গ্যাত

হন । তাহার ইতিহাস এই ৷

গৌতূ দেশে লক্ষ্মণসেন নামা এক রাজা চিলেন

তঁাহার রত্নপ্রতা নামে এক পাটরাণী এবণ অন) কত

গুলি তোগা স্নী চিল । সেই পদ্মিনী ও চিত্রিণী

প্রভৃতি ভোগ্য। স্ত্রী সকল অাপনারদের সৌন্দর্য্য ও

গুণেত্তে আর স্বামির অনুরাগবিশেষে কেহ ঔত্তম।

কোন স্ত্রী স্বাধীনতােক এবং কোন যুবতী অভিস।

রিক ও কেহ ওৎকণ্ঠিত। আর কেহ বিপ্রলব্ধ এবণ

কোন স্ত্রী কলহান্তরিত কেহ বাসকসত্ম কপে থ্যাত।

চিল ইহারদের লক্ষণ গ্রন্থান্তরে আচে তাহারা নানা

সত্ত্বামহণ করিয়া সেই দাতা অথচ অনুরাগী এবণ

তাগ্যবানূ ও গুণড় রাজাকে ওঁত্তম পরিহাস এবণ

মধুর বাক ও মধুরাধর পান দ্বারা তুষ্ট করিত ।

সেই তৃপতি ঐ সকল স্ত্রীর প্রতি যে প্রকার প্রেম

করিতেন রাজমহিষীতে ততোধিক সদ্ভাব করিতেন ।

রাজার প্রেম কৌশলেতে সকল স্ত্রী এই অঞান করিত
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যে কেবল আমি রাজার প্রিয়তমা আন' স্বীরা পরি

চারিকার ন্যায় ৷

এক সময়ে কাশী রাজের সহিত লক্ষ্মণ সেন

রাজার সন্ধি বিঘটিত্ত হইলে যুদ্ধোপস্থিতি হইল ।

ত্তানন্তর লক্ষ্মণ সেন সেই অশ্বপতি যে কাশীরাজ

তাহার সহিত বর্ষাসময়ে যুদ্ধবাসন করিয়া নৌ

কাসত্ত্ব ও সেনাসত্ম করিয়া কাশী পুরীতে গমনের

ঔদ্যোগ করিলেন । পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে

চতুরদিনৗ সেনার সহিত রাজী ঔত্তম স্থান পাইলে

কিমু। অবকাশ কাল পাইলেই বলবানূ হইতে পা

রেন । রাজা লক্ষ্মণ সেনের বিদেশ যাত্রার সময়ে

রত্নপ্রতী রাণী কহিলেন হে নাথ তুমি রাজা অতএব

সর্বত্র সুখ তোগ করিতে পারিব। কিন্তু আমি অবলা

কেবল তুমি আমার সহায় ভূমি বিদেশস্থ হইলে

আমি কি প্রকারে পর্বরাত্রি এবণ সুথরাত্রি যাপন

করিব তুমি যদি আাড়া কর তবে আমিও তোমার

সঙ্গে যাই । নরপতি ওত্তর করিলেন হে প্রিয়ে তুমি

আমার ধর্মপত্নী এবং সকল বিষয়ের কর্ত্রী অন-২

স্ত্রী সকল পুষ্প ডালূলের ন্যায় সহজ সেবা যদি

তুমি আমার সঙ্গে যাইব। তবে গৃহের এবণ রাম্ভের

কি হইবে তুমি আমার স্বরূপ। এবণ রাজলক্ষ্মী রূপ।

অতএব মন্ত্রিরদিগের সহিত এই স্থানে থাকিয়া

রান্তরক্ষা কর আমি সুখরাত্রিতে এবণ পর্বরাত্রিতে
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এখানে আসিয়া তোমার কামনা সম্পূর্ণ করিব ।

রাণী ঐ কথা শুনিয়া ঔত্তর করিলেন যদি তোমার

কথার অন্যথা হয় তবে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব

ইহা আলিবেন । নরপতি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়।

কহিলেন হে প্রিয়ে আমার বাক্যের ব্যতিচার ইহবে

না ৷

অনন্তর মহীপাল নৌকার গুণ বৃক্ষমে ওড়ীয়মান

পতাকাদ্বারা চন্দ্রমত্তল স্পর্শ করিয়া এবণ নৌকাদণ্ড

লিপীতে গতীর অল আবর্তিত করাইয়া এবণ নিশান

প্রকাশেতে সকল লোককে ত্রাসযুক্ত করিয়া চতুরঙ্গ

সৈন্যের সহিত যাত্রা করিয়া কাশী নগরীতে ঔপস্থিত

হইলেন এবণ কাশী পুরীর দুর্গের চতুর্দিক নৌকাতে

রোধ করিয়া যুদ্ধের প্রথম ক্ষণে দেববর্ষণেতে যুদ্ধ

বসনযুক্ত হইয়া নিশ্চেষ্টঝপে কালযাপন করিতেচেন

এবণ যে যুদ্ধ জয়ের প্রঠোশা করিয়াচেন সেই যুদ্ধ

জয়ের ব্যাঘাত তয়ে রাণীর নিকটে যে প্রতিজ্ঞ।

করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইলেন । পরে এক

দিবসের সায়ণ সময়ে সেই নগর বাসী সেনার।

ঔলকা ভ্রমণ করাইতেচে । রাজা তাহা দেখিয়া

অাপনার সেবকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই

কি পর্বরাত্রি হ। তবে আমি রাণীর নিকটে স্বীকৃত

বাক্যহইতে চূত হইলাম যদি রাণী রত্নপ্রতা অগ্নি

প্রবেশ করেন তবে আমি কি করিব যে লোক মহা

» C

কূলোৎপন্ন হইয়া স্বীকৃত বাকী রক্ষা না করিয়া
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তাহাহইতে চুত হয় সেই কৃতঘ্ন দুরাত্মা সন্সারের

মধে` অতিলিন্দিত হয় আর আমার এই প্রতিভাতশ্ম

কেবল পাপজনক নহে স্ত্রীহঠোর হেতুও হইবে অতএব

মন্ত্রিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি ৷

পরে নরপতি মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন যে তোমরা।

আমার বাকে মনোযোগ কর তাহারপর ঐ বৃত্তান্ত

কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ বিষয়ে কি কর্তব্য ।

মন্ত্রিরা রাজার সমস্ত কথা শুনিয়া ঔত্তর করিলেন

যে মহারাজের প্রভুত্নে ও প্রতাপে কোনহ কর্ম অসাধ

তাহারা এই রাত্রিতে মহারাজকে নৌকারোহণ কর।

ইয়া সেই নৌকা লক্ষ্মণাবতী পুরীত্তে লইয়া যাইবে

তাহাতেই মহারাজ নিজ গৃহে ঔপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞ।

পূর্ণ করিতে পারিবেন আমরা বিপক্ষের দুর্গদ্বার

রোধ করিয়া থাকিলাম ৷

নরপতি ঐ কথোপকথনের পর এক শত্ত তকাত্তর

আরোহণ করিয়া ঐ রাত্রির চতুর্থ প্রহরেতে লক্ষ্মণ।

বর্তী পূরীতে ঔপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে রাণী

রত্নপ্রতা অগ্নিপ্রবেশের ঔদ্যোগ করিতেচেন তাহাতে

ওদ্বিগ্ন হইয়া নানা প্রকার বিনয়বাকেতে রাণীকে

অগ্নিপ্রবেশহইতে নিষেধ করিলেন । রাজ মহিষীও

রাত্মাকে দেখিয়া ও প্রীতির পরীক্ষা করিয়া এবণ

আপনার মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে সৌভাগ্যগর্বিত

*
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হইলেন । শাস্ত্রের লিগ্ন এই যে প্রীতিতে দম্পতী

পরস্পর আড়ালউঘন না করেন এবণ বিনয়বাক্যের

বৈষম্য না করেন ও প্রথমোৎপন্ন যে সদ্ভাব কখনও

তাহার নূ্যনত্তা না করেন সেই প্রীতি ওত্তম। উদিত্তর

যে প্রেম সে কন্দর্পকৃত কারাগারমাত্র সামান্য নায়ক

ও নায়িকা তাহাতে বদ্ধ হইয়া কেবল দুঃখতোগ

করে ৷

৷ ইতি দক্ষিণ নায়ককথা সমাপ্ত। ৷

৷ অথ বিদখ় নায়ককথা ৷

যে পুরুষ প্রচুর সুখানুভবের নিমিত্তে তিন প্রকার

স্ত্রীর প্রিয় হল তিনি বিদগ্ধ নায়করূপে খ্যাত হন ।

তিন প্রকার স্ত্রীর বিবরণ এই লিজা এবণ পরকীয়া

ও সামান্য যে স্ত্রী জীবদ্দশায় পতির লৌকিক

কার্য্যের সহায়তা করে এবণ স্বামির সহ মরণেতে

স্বামিকে স্বর্গতোগ করায় তাহার নাম লিজা এবণ

স্বীয় । কিন্তু কামুক পুরুষেরা স্বস্ত্রীগমনেতে সম্পূর্ণ

সূত্থ বোধ না করিয়া যে পরস্ত্রীতে গমন করে সকল

লোক সেই স্ত্রীকে পরকীয়া কহেন । আর বেশ্যার

নাম সামান্যা স্ত্রী সে কেবল ধনাকাঙ্ক্ষা করে এবণ

সেই সামান্যা নায়িকা সধন লোক যদি নির্গুণ হয়

তথাপি তাহাকেই সর্বদা প্রার্থনা করে আর লিখন
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লোক ওত্তম গুণযুক্ত হইলেও তাহাকে বাঞ্ছ করে না

কিন্তু কামুক পুরুষেরা স্বস্ত্রীগমনেতে তৃপ্ত হয় না এবং

· পরস্ত্রীতে নিঃশঙ্ক হইয়া ক্রীড়া করিতে পারে না এই

প্রযুক্ত কামদেবের সকল সম্পত্তিস্বরূপ যে বেশ্য।

তাহার সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করে । তাহার কথা

এই ৷

তোজ রাজার ধারানগরীতে কেতকী ও জাতকী

নামে দুই বেশ্যা বসতি করে নায়কেরা এক রাত্রি

সম্ভোগের নিমিত্তে কেতকীরে এক লক্ষ টাকা দেয়

এবণ জাতকৗরে পাঁচ টাকা দেয় । এক সময়ে ঐ

দুই বেশ্যা অতি বিবাদ করিয়া কেতকী অাতকীকে

কহিল রে পাপীয়সি তুই পাঁচ টাকা গ্রহণ করিয়া

আপনাকে চরিতার্থ ভ্রান করিস অতএব কি অহঙ্ক।

রেতে আমার সহিত বিবাদ করিতেচিস্ । তাহ।

শুনিয়া জাতকী ঔত্তর করিল অরে পাপিনি আমি

তোর যমজী তগিনী এবণ সমবয়স্কা ও সমান গুণ

যুক্ত। তুই কি প্রকারে অামাহইতে ওত্তম এবণ অামি

বা কি প্রকারে অধমী হইলাম নায়কেরা আমাকে

পঁাচ টাকা দেয় এবণ তোরে লক্ষ টাকা দেয় এই যে

দানের বিশেষ এ কেবল নায়কেরদের অবিবেচনাতে

হয় ইহাতে আমার হানি নাই অথাপি যদি তুই

অহঙ্কার প্রকাশ করিতেচিস্, তবে অামাহইতে তোর

রূপ ও যৌবন এব০ গুণের বিশেষ কি আচে তাহ।

বল আর নৃঠে এবণ গীত ও কামকথা এই সকলের
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বিশেষ কি জানিস্ তাহা বল যদি অধিক না জাসিস্

তবে কি প্রকারে আমি ক্ষুদ্র হইলাম । ঐ দুই বেশ্য।

এই প্রকার বিবাদ করিয়া ঔতয়ের গুঁণাদির বিচারের

নিমিত্তে তোজুরাজার নিকটে গেল ৷

তোজরাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমারদের বিবা

দের কারণ কি । পশ্চাৎ কেতকী নিবেদন করিল

হে মহারাজ জাতকী নায়কের স্থানে এক রাত্রিতে

পঁাচ টাকা লাভ করিয়া চরিতার্থ হয় আমি এক

রাত্রিতে নায়কের স্থানে লক্ষ টাকা পাই অতএব

অাতকী কি প্রকারে আমার নিকটে স্পর্দ্ধা করে ।

অনন্তর আতকা নিবেদন করিল হে ভূপাল আমার

দিগের ঔতয়ের যে বােপ ও গুণ এব০ বয়ঃক্রম এই

সকলেতে আমার কি নূনত আছে তাহা বিবেচনা

করুন কিন্তু কোন অংশে আমার নূ্যনতা নাই আমারে

নায়কেরা যে পঁাচ টাকা দেয় সে দোষ নায়কের

দিগের অথবা রাজার । রাজা এই কথা শুনিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার কি অপরাধ । তখন

কেতকী পুনশ্চ নিবেদন করিল যে হে মহারাজ

বিচারকর্তা থাকিতে অামারদিগের সমান বাপ ও

গুগ এব০ বয়ঃক্রমেতে ফলের এ প্রকার বৈষম্য কেন

হয় ইহাতে নিবেদন করি যে সর্ব বিষয়ে মহারাজের

বিচার দৃষ্টি নাই আপনকার এই দোষ ।

তদনন্তর রাজা ঐ দুই বেশ্যার বাপ এবণ গুণ ও

বয়ঃক্রমের সমতা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে এ কি
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আশ্চর্য্য এই দুই গশিকার বাপ ও গুণ এবণ বয়ঃক্রম

সমান তবে কেন লাতের এত বৈষম্য হয় কিন্তু ইহার

বিচার করা আমার সাধ নহে রাজা বিক্রমাদিতে)

বড় বুদ্ধিমানূ ইহারা তঁাহার নিকটে যাওক তিনি

অবশ্য ইহার বিচার করিতে পারিবেন । • এই

বিবেচনা করিয়া আপনার লোকের সহিত দুই গণি

কাকে রাজা বিক্রমাদির্যের লিকটে পাঠাইলেন ।

অনন্তর বিক্রমাদিতে রাজী বেশ্যাদ্বয়ের বাকী শুলিয়া

এবং তাহারদিগকে কেলিথুহে লইয়া ও তাহারদের

গুণের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে তোমারদিগের

গুণের বৈষম্য তাদৃশ নাই কিন্তু আমি এই অনুভব

করি যে কেতকী আপনার দুর্লতত্ত্ব প্রকাশ করে এই

কারণ নায়কের স্থানে লক্ষ মুদ্রা লয় অাতকী আপ

নার বস্তা ও লোত প্রকাশ করে এই প্রযুক্ত পাঁচ

টাকাতে পুরুষের সূলতী হয় ইহাতে জাতকী সহস্র

মুদ্রা লাতও করিতে পারে না লক্ষ মুদ্রা কি প্রকারে

পাইবে যে হেতুক ঔত্তম রূপ ও গুণ থাকাতে ও যে

স্ত্রী কামুক পুরুষেরদিগের দুর্লতা হয় সেই সুখ

তোগ করে । অাতকী এই কথার ঔত্তর করিল হে

মহারাজ আমি এই সকল ব্যাপার ভ্রানি এব০

কামকলার কোন কার্য্যেতে অনতিজ্ঞা নহি আমার

নিবেদন শ্রবণ করুন যে রতি কার্য্যেতে দূতাঁর বক্রে।

ক্তি না থাকে এবণ নায়িকার দুর্লভতা প্রকাশ না হয়
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হয় না তাহাতে নায়িকারও অধিক লাত হইতে পারে

না আমি এই সকল বিষয় জানি তথাপি কামুকের।

আমারে আলপ দেয় কেতকীকে অধিক দেয় । রাজা

বিক্রমাদিতে জাতকীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল

মৌনী হইয়া ঔত্তর করিলেন যে তোমারদিগের ঔপ

পত্তিরদের নিকটে এই লাতবৈষম্যের কারণ জানিতে

পারিব । পরে জাতকী পুনশ্চ নিবেদন করিল হে

কাতর হইয়া পরপুরুষ গামিনী বেশ্যা হইয়াচি এবণ

কামবাণে পীড়িত্ত পুরুষ সকল লজ্বারহিত হইয়া

আমাত্তে ঔপগত হয় এইমাত্র ইহাতে তাহারাদিগের

নিকষ্টে কারণ কি জানিতে পারিবেন আর যে ব্যা

পারে অর্থলাতের নৃত্নত হয় এমত কার্ফ অধম

গশিকা করে কিন্তু ওঁত্তম গণিকা সেই রূপ কার্য্য করে

না । রাজা জাতকীর সমস্ত কথা শুনিয়া ঔত্তর

করিলেন তাল আমি অবধারিত করিলাম এখন

তোমরা অাপন২ স্থানে যাও আমি তোজরাজার

নিকটে তোমারদের গুঁগ বৈষম্যের বিবরণ লিখিব

ইহা কহিয়া আপন লোকদ্বারাঐ দুই বেশ্যাকে তোজ

রাজার নিকটে পাঠাইলেন ৷

পশ্চাৎ বিক্রমাদিতে নির্ভুনেতে চিন্তা করিতে লাগি

লেল যে ইহারদিগের গুণের তারতম্য বিবেচনা কর।

অতিদুরূহ ইহারদিগের গুণ ও রূপ এবণ বয়ঃক্রম

এই সকল সামগ্রীর তুল্যতা থাকিতে ধন লাতকপ
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যে ফল তাহার এত বৈষম? এ কি আশ্চর্য্য কোন

স্ত্রী যৌবনেতে পুরুষের মনোরমা হয় কেহ বা সৌন্দ

র্য্যেতে নায়কের প্রিয়তমা হয় এরণ কেহ ২ বাক্যের

কৌশলেতে এবং অন্য কোন যুবতি বাক্য ও সৌন্দর্য্য

এই ওতয় সামগ্রীতে পুরুষের রমণীরা হয় সে যে

হওক ইহারদের বিশেষ নিকপণ করিব । ইহা

ভাবিয়া অগ্নি এবণ কোকিল নামে দুই বেতালের

স্কন্ধারোহণ করিয়া তোজরাজার নগরে ঔপস্থিত

হইলেন ৷ -

অনন্তর রাজা প্রথমে সে দুই বেশ্যার গৃহ অনু

সন্ধান করিয়া দেখিলেন যে কেতকী ঔত্তম পট্টবস্ত্র

পরিধান এবং রত্নালঙ্কারে ভূষিত ও তাহার গৃহের

ঔপরে এক স্বর্ণময় কলস আাচেঅার অাতকী সামান্য

শুকু বস্ত্র পরিধান এবণ স্বর্ণালঙ্কার যুক্ত এবং তাহার

গৃহোপরি এক মৃত্তিকার কলস ইহা দেখিয়া ভাবনা

করিলেন যে ধনের নূনাধিক এই মাত্র বিশেষ

ইহাতে বেশ্যাদ্বয়ের গুণ ও দোষের নিশ্চয় হইতে

পারে না কিন্তু অন্য প্রকারে ইহারদের দোষ ও গুণের

লিকপণ করি । ইহা বিবেচনা করিয়া রাত্রিত্তে এক

লক্ষ টাকা কেতকীকে দিয়া তাহার গৃহে গেলেন ৷

পশ্চাৎ রাজা বিক্রমাদিতে কেতকীর সহিত নান৷

প্রকার পরিহাস ও বাক্যের কৌশল করিতে২ বিবেচনা

করিলেন যে অন্য স্ত্রী নায়কের সহিত দীর্ঘ কাল

অালাপ করিয়া যে প্রীতি প্রকাশ করিতে না পারে
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এই কেতকী অর্দ্ধন্তিমিত লোচনের কটাক্ষেও ভ্রলতার

তর্শিাতে নায়কের প্রতি সেই প্রেম প্রকাশ করিতে পারে

এই কারণ নায়কেরা ইহাকে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ মুদ্রা

দেয় । পরে কামকল চতুর বিক্রমাদিতে শিরে।

হইয়া ভূমিতে পড়িলেন ৭ কেতকী রাজাকে ঐ

প্রকার পীড়িত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে নাগর

তুমি কি কারণ মূর্চিত হইল । রাজা বিক্রমাদিতে

অচেতনের ন্যায়, থাকিলেন এবণ কেতকীর কথার

কিছু ওত্তর করিলেন না । সেই কালে কেতকী

কোন ঔত্তর না পাইয়া এবণ রাজার ব্যামোহ দেখিয়া

ঔচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল । রাজা বিক্রম।

দিয়ে) কিঞ্চিৎ নেত্রোনমীলন করিয়া কেতকীকে দে

ফিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এ বড় আশ্চর্য্য

বেশ্যারদের কেবল ধনের সহিত প্রীতি থাকে এই

বেশ্যা আমার সহিত ক্ষণ কাল আলাপ করিয়া এত্ত

প্রীতি প্রকাশ করিতেচে যেমত সতী স্ত্রী স্বামি শোকে

কাতরা হইয়া রোদন করে তাহার মত গশিকা

নায়কের নিমিত্তে রোদন করিতেচে । পরে রাজা

কিঞ্চিৎ-চৈতন্য পাইয়া কহিলেন যে হা নষ্ট হইলাম

শূরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সপ্নামস্থলে কিম্। তীর্থে

আমার মৃত্তু হইল না এখন বেশ্যার গৃহে মৃতু

হইল । সেই সময় কেতকী নিবেদন করিল হে

2 D

মহাশয় এই রোগের কোন প্রতীকার নাই । রাজ।
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তাহা শুনিয়া ঔত্তর করিলেন হে প্রিয়ো ইহার এক

প্রতীকার আাচ্ছে কিন্তু তাহা তোমার শক্তিতে হইবে

না । কেতকী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে কি

প্রতীকার । রাজা ঔত্তর করিলেন আমার মন্তকে

যে বেদনা হইয়াচে সে অসাধ্য রোগ কিন্তু পূর্বে

যথন আমার এই রোগ ঔপস্থিত হইয়াচিল তখন

এক বৈদ্য অষ্টাধিক শত গজমুক্তা পৌছুঁলীতে বদ্ধ

করিয়া এবং তাহা বারমুার অগ্নিতে তপ্ত করিয়া

তাহার স্বেদ মন্তকে দিয়া এই রোগের প্রতীকার

করিয়াচিল । কেতকী নরপতির রোগ প্রর্তীকারের

কথা শুনিয়া পরমাত্নাদিত হইয়া কহিল হে নাথ

আপনি চিন্তা করিবেন না আমার অষ্টোত্তর শত

গজমুক্তার এক মাল আচে । রাজা ঔত্তর করিলেন

হে প্রিয়ে সেই মাল। রাজার দুর্লভ এবং তাহার

অনেক মূল্য আর তোমার অতি ধন তাহ। কেন

বিদেশীয় লোকের নিমিত্তে অগ্নির স্বেদেতে নষ্ট

করিব। । কেতকী রাজার কথার ঔত্তর করিল হে

মহাশয় আমাকে এই প্রকার কহিবেন না আমি এক

রাত্রির নিমিত্তে তোমার স্ত্রী হইয়াচি অতএব ঔত্তম

স্ত্রীর ঔপযুক্ত যে কার্য্য তাহা আমি অবশ্য করিব

হে নাথ কুলস্ত্রী স্বামির প্রীতির নিমিত্তে সকল কার্য্য

করেন এবণ স্বামির মরণেতে আপনার মৃদু স্বীকার

করেন আমি অধমা স্ত্রী বটি কিন্তু নায়কের প্রাণ

রক্ষার নিমিত্তে কি ধনব্যয় করিতে পারিব না ।
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রাজা বেশ্যার কথা শুনিয়া কহিলেন যে তোমার

যাহা ইচ্চা হয় তাহাই কর । পরে বেশ্যা আপনার

এবং অগ্নিতে অম্ভ করিয়া নরপতির মস্তকে স্বেদ

দিতে লাগিল । সেই স্বেদেতে রাজী কৃত্রিম বেদ

নার ঔপশম জানাইলেন । তখন কেতকী রাজাকে

নির্কাথি দেখিয়া এব৩ সকল বিষাদ যোগ করিয়া ও

পূর্ঘমত প্রফুল্লবদল হইয়া পুনর্বার ক্রীড়ারম্ভ করিল।

তখন বিক্রমাদিতে) নরপতি বিবেচনা করিলেন যে

এই গশিক আমাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া অন্যন্ত বিষাদ

করিয়াচিল এখন আমাকে হর্ষযুক্ত দেখিয়া আপনি

আহ্লাদিত হইয়াচে অতএব যেমত কুলস্ত্রী স্বামির

সুখ দুঃখের ভাগিনী হয় এই গশিকাও সেই মত্ত

নায়কের সুখ দুঃখের তাগিনী হয় এবণ এই প্রকার

ঔত্তম গুণেতেই অনেক অর্থলাত করে । রাজা

সকল রাত্রি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া প্রভাত

সময়ে পূর্বদিগে সূর্য্য প্রকাশ দেখিয়া বেশ্যালয়

হইতে বাহিরে গেলেন ৷

পরে রাজা বিক্রমাদিতে সকল দিবস কোন স্থানে

থাকিয়া রাত্রির প্রথম দত্তের মঞ্চে জাতকীকে পাঁচ

টাকা দিয়া অাতকীর গৃহে গেলেন এবং সেখানে

বসিয়া কিঞ্চিৎ আলাপ করিলেন পরে আতিলষিত

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন ক্রমে জাতকীর মুক্তার

মালা চিড়িলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ চিন্ন মালার
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মুক্ত সকল চতুর্দিকে গেল । অাতকী তাহা দেখিয়া

ঔৎকন্ঠিত হইয়া এবণ ক্রিয়ামাগ কার্য্য যোগ করিয়া

ঐ মুক্তা সকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবণ

এক২ মুক্তা আনিয়া একত্র রাফিয়া যথন গণসাতে

সম্পূর্ণ হইল তথন ভ্রাতক নরপতির নিকটে আসিয়া

পুনর্বার আলাপ করিতে ইচ্ছা করিল । রাজাও

সেই কারণে রাগ প্রকাশ করিয়া সেই সময় গৃহের

বাহিরে গেলেন । অাতকী তাহা দেখিয়া রাজাকে

কিছুই কহিল না । ভূপতি আবাস স্থানে গিয়া

বিবেচনা করিলেন যে এই জাতকী অধমা বেশ্যা এই

কারণ ঔত্তম নায়কেরা ইহার নিকটে অাইসে না

এই জাতকী যথন আমার সহিত আলাপ ঠোগ

করিল তখনি ইহার যেমত রসজ্ঞতা ও সম্প্রীতি

তাহা বুঝিয়াচি এব০ মুক্ত গণনাতেই ইহার আশয়

বুঝিয়াচি হী বিধাতা এই বেশ্যার অন্তঃকরুণ বস্ত্রের

অর্থলাত হয় না কিন্তু কেতকী সর্বতোভাবে ঔত্তম।

এই কারণ ঔত্তম লোকেরা ইহার নিকটে আসিয়া

নানা প্রকারে তৃপ্ত হইয়া কেতকীকে লক্ষ টাকা দেয় ।

আনন্তর রাজা বিক্রমাদিতে লিজ রাজধানীতে গিয়া

তোঅরাজাকে ঐ দুই বেশ্যার দোষ ও গুণের বিবরণ

লিখিয়া পাঠাইলেন এবণ কেতকী বেশ্যাকে এক

সহস্র গজমুক্ত পাঠাইয়া দিলেন ৷

বাক আর অর্থযুক্ত যে কবিতা সকল তাহার



২০৫

সদসদ্বিবেচনাতে এবণ ঔত্তম স্তন ও সুকেশ অদূক্ত

রমণীগণের তদ্রাতত্র বিচারেতে রাজী বিক্রমাদিতে

বিদগ্ধ চিলেন সম্প্রতি শ্রীশিবসিংহ রাজা উাহার

ন্যায় বিদ্রূপে ºbাত্ত হইয়াচেন । : : : …

৷ ইত্তি বিদ্ নায়ককথা-সমাপ্তা ৷ , ， ,

× …

। অথ ধূর্ত নায়ককথা ৷

যে পুরুষ কেবল নিজ প্রয়োজন সময়ে নায়িকার

: সহিত প্রীতি করে এবণ কার্য্য সিদ্ধ হইলেই প্রীতি

বিচ্চেদ করে যুবতীরা সেই পুরুষকে ধূর্ত নায়ক কহে

আর কোন স্ত্রী সেই ধূর্ডের প্রিয় হয় না এবং ধূর্ত

নায়ক ও কোন স্ত্রীর প্রিয় হয় না কিন্তু রমণীরা

সেই অনুরক্ত ধূর্ভের বাক্যকৌশলে এবং নানা কৌ

তুকে এক সময় তাহার বশীভূত হয় কোন সময়ে

বা ঐ নায়কের কথা শুনিয়া হাস্যরসে মগ্ন হয় কিন্তু

ঐ ধূর্তকে যুবতীরা নিতান্ত বিশ্বাস করে না এবং

তাহারদিগের কুপ্রভু যে ধূর্ত নায়ক তাহার সহিত য়ে

প্রীতি হয় সে বিদু্যুতের মত অর্থাৎ যেমত বিদু্যুতের

ওৎপত্তি হইয়া শীঘ্র বিনাশ হয় সেই মত্ত ধূর্ত নায়

কের সহিত যুবতীরদিগের প্রীতির ঔৎপত্তি হইয়া

শীঘ্র বিনাশ হয় । তাহার ইতিহাস এই ৷

পাটলিপুত্র নামে এক নগর তাহাতে থড়সর্বস্ব
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নামে এক ক্ষত্রিয় বাস করেন তিনি এক সময়ে অা

পনার শ্বশুরালয়হইতে নিজ পত্নীকে নিজ গৃহে লইয়া

যাইতেচেন । শশী নামে এক ধূর্ত ঐ রমণীকে

দেখিয়া কামার্ত হইয়ামুলদেব নামে আপন সথাকে

কহিল যে হে সথ মূলদেব অামি অাদ এক নব

যুবতীকে দেখিয়া কমিশরেতে বিদ্ধ হইয়াছি তাহার

সৌন্দর্য্যের কথা শুন যেমত মুক্তাশ্রেণীতে যুক্ত হইলে

পর চন্দ্রমণ্ডল সুশোভিত হয় তাহার ন্যায় স্বেদ

অলবিন্দুতে সুন্দরমু" এবণ সে দূর গমনের শ্রান্তিতে

স্বামির পশ্চাৎ মন্দ২ গমন করিতেচে এক সময়ে বা

স্বর্ণ সদৃশ শরীরে যৌবন তারেতে অলস হইয়া

ন্যায় তাহার যে চক্ষু সে কটাক্ষ বিক্ষেপে বাণ সন্ধ৷

নের ন্যায় সন্ধান করত প্রথমে অমৃতবর্ষণ করিয়া

পশ্চাৎ বিষবর্ষণ করিতেচে সেই যুবতীর সহিত

স•সর্গ বাসনাতে অামার মন আস্তে ওঁৎকন্ঠিত

হইয়াচে অতএব কি প্রকারে এই কার্য্য নির্বাহ হইতে

পারে হে কামকলাচতুর সÓ মূলদেব তুমি কোনহ

ওপায় বল নতুবা আমি কন্দর্প বাণে আহত হইয়া

প্রাণ ঠোগ করিব তাহাতেই তুমি মিত্রের মরণ শো

কেত্তে পশ্চাৎ নিতান্ত কাতর হইব। ৭ পণ্ডিতেব।

কহিয়াচেন যেমত ধূর্ত লোক পরদ্রব হরণ করিয়াও

তৃপ্ত হয় না সেই মত্ত ধূর্ত নায়ক সহস্র স্ত্রী গমন

করিয়াও তৃপ্ত হয় না পুনশ্চ অন্য স্ত্রী সর্গ বাসন
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করে । অনন্তর মূলদেব মিত্রের কথা শুনিয়া ওক্তর

করিল হে মিত্র তুমি কিছু চিন্তা করিও না ইহার

উপায় হইবে সম্প্রতি ঐ স্ত্রী ও পুরুষ কোন পথে

যাইবে তাহা জানিয়া আমাকে সমৃদ কহ । শশী

কহিল হে সথ। আমি সেই পথ জানি । মূলদেব

উত্তর করিল হে মিত্র তুমি সেই পথের অগ্রভাগে

এক বস্তুগৃহ প্রস্তুত করিয়া আপনি স্ত্রীবেশ ধারণ

করিয়া তাহার মধ্যে থাক আমিও শীঘ্র সেখানে

যাইতেচি । শশী মূলদেবের পরামর্শে স্ত্রীবেশ

ধারণ করিয়া সেই পথে এক বস্তুগৃহের মধ্যে

থাকিল । পরে মূলদেব সেখানে গিয়া উাহার

নিকটস্থ এক বৃক্ষচ্চায়াতে বসিয়া মিথ্যা চিন্তাতে

অধোবদন হইয়া থাকিল ।

পরে সেই থড়সর্বস্ব পরিশ্রান্ত প্রিয়ার অনুরোধে

আপনি মন্দ২ গমন করত ঐ প্রিয়ার সহিত সেই

স্থানে ঔপস্থিত হইলেন এবণ বৃক্ষচ্চায়াতে ঔপবিষ্ট

মূলদেবকে ব্যাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে মহাশয়

তুমি কি হেতু ওদ্বিগ্ন হইয়াচ । মূলদেব উত্তর

করিল হে মহাশয় অামার ঔদ্বেগের যে কারণ তাহা

কহিতে অতিশয় লত্ হয় আপনি মান লোক কি

প্রকারে আপনকার সাক্ষাৎ, সে কথা কহিব যদি না

কহি তবে তাহার কোন ঔপায় ও হইবে না সাধু

করেন সাধু ব্যতিরেকে অন্য লোক পরোপকার করিতে
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ঔদ্যত হন না । পরে থড়সর্বস্ব এই কথা শুনিয়৷

সদয় হইয়া কহিলেন যে তোমার কি চিন্তা এবণ

তাহার কি ঔপীয় কর্তব্য হয় তাহা কহ ৷ ত্তাহ।

শুনিয়া মূলদেব কহিল হে কৃপা সাগর এই বস্তুগৃহ

দেখুন । ¤সর্বস্ব সেই বস্ত্রের ঘর দেখিয়া

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার মধ্যে কি আচে।

তথন মূলদেব কিঞ্চিৎ লজ্বিত হইয়া কহিল হে

চিল এবণ আঁমাঁর গৃহে অন্য স্ত্রী লোক নই স্ত্রী
ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রসব কার্য্য জানে না এই

কারণ ইহাকে ইহার পিতৃগৃহে লইয়া যাইতেচিলাম

হঠাৎ পথিমধ্যে স্ত্রীর প্রসব বেদনা ঔপস্থিত্তা হইল

এখন আমি কি করিব ইহা কহিয়া রোদন করিয়া।

ভূমিতে পড়িল । যত্নসর্বস্ব মূলদেবকে অতিকাত্তর

দেখিয়া এবণ দয়ার্দহদয় হইয়া কহিলেন হে মহাশয়

তুমি রোদন করিও না সম্প্রতি আমার স্ত্রী ঐ বস্ত্র

গৃহের মধ্যে গিয়া এবং তোমার পরিজনকে দেখিয়া

প্রায় সকল স্ত্রী জানে । তাহা শুনিয়া মূলদেব

গাত্রোত্থান করিয়া কহিল যে আমি বুঝিলাম অাপন

অতএব আপনার যাহা ইচ্চা হয় তাহাই করুন ।

পরে পতির অাড়াতে ঐ স্ত্রী বস্তুগৃহে প্রকেশ করিয়া
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ঐ স্ত্রীবেশধারির নিকটে গেলেন । তখন স্ত্রীবেশ

ধারী শশী ঐ মনোহর যুবতীকে পাইয়া আপন অতি

লাষ পূর্ণ করিল । পণ্ডিতেরা কহিয়াচেন যে স্ত্রী

বাহার বাসনা করে কিন্তু পুরুষের বাসনা ব্যতিরেকে

কার্য্য সিদ্ধ হয় না ইহাতে সুত্তরীণ স্ত্রীলোকের সহি

ফুত।ধম্ম প্রকাশ হয় পুরুষের কোন সময় স্ত্রীর প্রতি

ইচ্ছা হয় কখন বা অনিচ্চা হয় কিন্তু পুরুষের প্রতি

স্ত্রীলোকের যে বাসনা কখনও তাহার বিরাম নাই

যে হেতুক স্ত্রীলোকের কাম পুরুষহইতে অষ্টগুণ

আখিক হয় ৷

সেই সময় মূলদেব থড্রসর্বম্বের সহিত এই প্রকার

যে স্বেদবিন্দু তাহাতে শোতিত মুখ ও স্থল স্তন ও

মৃদু স্বর সহিত কথা আর ঈষৎ লজ্বা ও হাস্যেতে

যুক্ত ওষ্ঠ এবণ আলেপান্মীলিত নেত্রদ্বয় যুবতীরদিগের

যে এই সকল সামগ্রী তাহা কামুক পুরুষেরদের

সুথের নিমিত্তে হওক । মূলদেবের এই সকল কথা

থড্রসর্বম্বের কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে বস্তুগৃহের কোন

সমৃদি তাঁহার অনুভব হইল না । পশ্চাৎ শশী ঐ

যুবতীর সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে বিদায়

করিল । পরে ঐ রমণ” বস্তুগৃহহইতে বাহিরে

আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই দুই ধূর্তের

2 E

চাতুর্য্যেতে আমার এই গতি হইল ইহাতে হাস।
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করিতে২ স্বামির নিকটে গেলেন । সেই সময়

থড্রসর্বস্ব ভার্চাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়ে ঐ

স্ত্রীর কি সন্তান হইল পুত্র কিমু। কন্যা । তদনন্তর

ঐ স্ত্রী স্বামির কথা শুনিয়া এবং আপনার বৃত্তান্ত

মনে করিয়া লত্ত্ব প্রযুক্ত হাসিতেই অধোমুখী হই

লেন । তদনন্তর মূলদেব কহিতে লাগিল হে মুহ।

শয় আর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই তোমার তীর্যার

হাস্যেতেই বোধ হইতেচে যে আমার স্ত্রীর পুত্র

অন্মিয়াচে । প্রবীণেরা কহিয়াচেন যে কূট্টোপ

য়েতে প্রবীণ এবণ হাস্যরসে যে লোক নিপূণ হয়

তাহার হৃদয়ে লতু। ও ভয় থাকে না । অনন্তর

সকলে স্ব২ স্থানে গেলেন কিন্তু শশী নামে ঐ ধূর্ত

স্তনতারেত্তে মন্থরগতি এবণ পথিগমনে পরিশ্রান্ত।

এমত্ত যুবতী স্ত্রীকে দূতাদ্বারা বশীভূত না করিয়া

এবণ মিষ্ট বাকেতে প্রেমযুক্ত না করিয়াও স্বর্ণদানেতে

সন্তুষ্ট না করিয়া কেবল মূলদেবের বুদ্ধিদ্বার হঠাৎ

সম্ভোগ করিল ।

। ইতি ধূর্ত নায়ককথা সমাপ্ত।

। অথ ঘসমর নায়ককথা ৷

যে পুরুষ শূর এবং বিদ্বানূ ও বুদ্ধিমানূ হইয়া

কামিনীর ভ্রাতদিকপ শৃঙ্খলাতে বদ্ধ হয় সেই লোক
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ঘস্মর নায়ক বাপে at্যাত হয় । তাহার ইতিহাস

এই ৷

কান্যকুবু নগরে বিজয়চন্দ্র নামে কাশী পুরীর এক

রাজা চিলেন তিনি সকল দিগ্বিজয় করিয়া সমুদ্র

পর্য্যন্ত পৃথিবীর কর গ্রহণেতে বর্দ্ধিষ্ণু হয়। সকল

রাজার প্রধান হইয়াচ্ছিলেন এবণ শুতদেবী নামে

নিজ পত্নীতে অনুরাগী হইয়া তাহার অতিশয় বশীভূত

হইলেন এবণ সেই স্ত্রীর সহিত নিরন্তর ক্রীড়া

করেন । প্রত্মেরা কহিয়াচেন যে পুরুষ যাবৎ

মৃগনয়ন রমণীর কটাক্ষের লক্ষ না হয় তাবৎ

পুরুষের মতি নীতিপথানুগামিনী থাকে অপর শাস্ত্র

বেত্তা এবণ ধীর ও শুদ্ধচিত্ত এব০ স০সার বাসনাতে

রহিত এমন পুরুষেরাও কামিনীর কটাক্ষেতে মোহিত

হইয়া কন্দর্পের দাস হন ৷

এক সময় শহাবুদ্দীন নামে যবনরাজ চতুরষ্ট্রিনী

সেনা লইয়া যোগিনীপুরহইতে আসিয়া রাজ্য জয়

চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে কান্যকুবু নগরে ঔপস্থিত

হইল । পরে ঔতয় পক্ষের সৈন্যেতে অনেক কাল

যুদ্ধ হইল ও তাহাতে অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে কবন্ধ

ও ভৃত্ত এবং বেতালের নৃঠে করিতে লাগিল ।

পশ্চাৎ যবনরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন

করিল এব০ ঐ প্রকারে যবনরাজ যুদ্ধ স্থানহইতে

অনেক বার পলায়ন করিল । রাজা জয় চন্দ্র

বিজয়ী হইয়া যবনরাজের প্রতি অনেক অহঙ্কার
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প্রকাশ করিলেন । যবনরাজ আপনার মান তসেঁতে

দুঃখিত চিল । পরে রাজ্য জয়চন্দ্রের অহঙ্কারবাক

শুনিয়া আস্তে কুপিত হইয়া শত্রু প্রতীকারের প্রতিজ্ঞ।

করিল । পশ্চাৎ যবনেশ্বর এই চিন্তা করিল যে

এইঅয়চন্দ্র রাজাকে কেবলসৈন্যদ্বারা সম্মাম করিয়া

জয় করিতে পারিব না অতএব ঔপায়ান্তর চেষ্টা করি

যে হেতুক প্রবল শত্রুহইতে পরাজিত যে রাজা সে

এক বার যুদ্ধ্যোগ করিয়া ও জয়ী হইবার নিমিত্তে

পুনর্বার যুদ্ধ করিবেকওসেই শত্রুর সেনাতেদ করিতে

যত্ন করিবেক অতএব প্রথমে অয়চন্দ্র রাজার এবণ

তাহার সৈন্যের তত্ত্ব আনিব এবণ ওৎকৃষ্ট মন্ত্রণ।

পূর্বক চেষ্ঠাদ্বারা যে সমুাদ আন হয় সেই ডান

রাজারদিগের ঔত্তম ফলদায়ক হয় সম্প্রতি রাজা

জয়চন্দ্রের রান্তে অধ্যক্ষ কে আচে ইহা আনিতে হয়

অপ্রধানের অনুসন্ধানে কিছু ফল নাই ৷

যবনরাজ এই পরামর্শ করিয়া জয়চন্দ্র রাজার

নগরে এক লোক পাঠাইল সেই লোক কান্যকুঞ্জুের

সমুাদ জানিয়া যবনেশ্বরের নিকট আসিয়া নিবেদন

করিল হে মহারাজ রাজা জয়চনেন্দ্রর অনেক সেনা

অাচ্ছে এবণ সকল তৃঠে প্রতুত্তক্ত এবণ রাজার ভ্রান

অতি নিম্মল । যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া চারকে

জিজ্ঞাসা করিল যে রাজা জুয়চন্দ্র কাহার পরামর্শ

শুলিয়া কার্য্য করেন । চার নিবেদন করিল রাজ।

অয়চন্দ্র বিদ্যাধর মন্ত্রির ও শুতদেবী রাণীর মন্ত্রণ।
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শুনিয়া সকল কার্য্য করেন । যবনরাজ পুনশ্চ

জিজ্ঞাসা করিল কি রাজা জয়চন্দ্র রাণীর পরামর্শ

শুনেন । পরে চার নিবেদন করিল হে রাজন্ম

রাজা জুয়চন্দ্র রাণীর পরামর্শ শুনিয়া সকল কার্য্য

করেন এবং রাণীর আড়ার বহির্ভূত হন না ।

যবনরাজ ঐ কথা শুনিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া কহিল

যে রাজা অয়চন্দ্র স্ত্রীর বশীভূত হইয়াছে তবে সেই

মূর্য অবশ্য আমার হস্তগত হইবে অতএব প্রথমে

সেই স্ত্রীকে বশ করি যে হেতুক তরঙ্গ ও ভ্রমি এব০

বেগ এই সকলেতে যুক্ত যে অল আর যৌবনকপ

অরণ্ট ও ললিত এবং বিভ্রম এই সকলেতে যুক্ত যে

যুবতী এই দুইকে নানা যত্ন করিলেও ইহারা ঔচ্চ

স্থানে যায় না সর্বদা নীচ পথেই যায় অপর স০সার

যন্ত্রণার মূলস্থান এবং কদর্পের বাসস্থান অথচ পর

বুদ্ধির বশীভূত এমত যে রমণী গণ তাহারা ওৎসাহ

যুক্ত হইয়া কি কার্য্য না করিতে পারে অর্থাৎ সকল

কুকর্ম করিতে পারে আর ভূষণেতে ও ওত্তম বম্লেত্তে

অার ফলেতে এবণ পুষ্পেতে স্ত্রীলোকেরদিগের লোভ

জুনেম অতএব এই সকল সামগ্রী দিলে রাণী অবশ?

আমার বশীভূত হইয়া আমার কার্য্য সিদ্ধি করিবে

কিন্তু বিদ্যাধর মন্ত্রী সেখানকার পরামর্শকতা সে

আমার কার্য্যের বিঘ্ন করিবে তথাপি আমি অসাধ'

ডান করিয়া আপনার ঔদ্যোগ ঠোগ না করিয়া

মানস সিদ্বির যত্ন করিব সম্প্রতি বিধাতা আমার
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প্রাত্ত অনুকূল অাছেন এমত বুঝা যাইতেচে এবণ

যেমত্ত বিধাতা নীতি কার্য্যেতে মনুষ্যের অনুকূল হন

সেই মত্ত স্ত্রীলোক ধনলোতেতে মনুষ্যের অনুকূল

হয় ৷

পরে যবনরাজ এই বিবেচনা করিলেন যে ব্রাহ্মণ

সর্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন । এই কারণ চতুর্বেদ

বেত্তা এবণ সকল ভাষাতে চতুর চতুর্ভুজ নামী ব্রাহ্মণ

কে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে চতুর্ভূজ তুমি দশ

লক্ষ টাকা লইয়া এবং কান্যকুবু নগরে কিছু কাল

থাকিয়। ঐ ধনব্যয়েতে অার অাপনার চতুরতাতে

শুতদেবী রাণীকে আমার বশীভূত করিয়া দেও এই

কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমি তোমার পূজা করিব ।

চতুর্ভুজ যবন রাজের কথা শুনিয়া ওক্তর করিলেন

যে মহারাজ যাহা অাজ্ঞী করিতেচেন অামি তাহ।

করিতে প্রস্তুত আাচ্ছি এবণ প্রভুর প্রতাপেতে কার্য্য

সিদ্ধ হইবে তন্নিমিত্তে আমি ঔপযুক্ত চেষ্টা করিব

, কিন্তু কি প্রকারে এত ধন সেখানে লইয়া যাইব ।

পরে যবনরাজ কহিল যে দশ জন বশিকু এক২ লক্ষ

টাকা লইয়া বাশিম্ভের চলেতে সেখানে যাওক এব০

তুমি ভিক্ষুকপে সেথানে গিয়া রাজগৃহে প্রবেশ

করিয়া আমার কার্য্য সিদ্ধ করহ ।

পশ্চাৎ চতুর্ভুজ ঐ প্রকারে দশ লক্ষ টাকা লইয়া

অয়চন্দ্র রাজার নগরে ঔপস্থিত হইলেন । পরে
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নানা প্রকার চেষ্টাতে রাজসতায় গমনাগমন করিয়া

রাজার দেবার্চন সময়ে বেদপাঠ করিতে নিযুক্ত

হইলেন এবণ ক্রমেত্তে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করি

লেন । রাণ"ী ব্রাহ্মণের মিষ্ট বাকেতে সন্তুষ্ট হইয়া

ব্রাহ্মণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মণও রাণীর

সাক্ষাৎ, নানা প্রকার ইতিহাস কহেন । অনন্তর

চতুর্ভুজ কোন সময়ে অবকাশ পাইয়া রাণীকে কহিতে

লাগিলেন হে রাজ মহিষি পৃথিবীর মধ্যে তুমি

ধন্য। শহাবুদ্দীন যবনেশ্বর সর্বদা তোমার গুণ ও

কপের প্রশংসা করেন । রাণী ঐ কথা শুনিয়া

কহিলেন যে যবনরাজ কি আমাকে জানেন ।

ব্রাহ্মণ ঔত্তর করিলেন হে দেবি যবনেশ্বর তোমাকে

জানেন এবণ তোমার সৌন্দর্য্যের সকল কথা শুনিয়া

চেন কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কথা কহিতে আমি আস্তে

ভীত হই । রাণী তাহা শুনিয়া কহিলেন হে বিপ্র

তুমি কিচ্ছু তয় করিও না যে বক্তব্য হয় তাহা বলহা।

পরে চতুর্ভুজ রাণীকে ঐ কথা শুনিতে সন্তুষ্ট

জালিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সময়ে

যবনেশ্বর একরত্নময় অঙ্গুরীয় পাইয়া রোদন করিতে২

কহিলেন হী বিধাতা এমত রত্নাঙ্গুরীয় আমাকে

দিলেন কিন্তু শুভদেবীকে আমারে দিলেন না যদি

সেই স্ত্রীরত্নকে আমারে দিতেন তবে এই রত্নাঙ্গুরীয়

তাহার হস্তে দিয়া আমি আপনার জন্ম সার্থক

করিতাম আমি সামান্য স্ত্রীর হস্তে এই অঙ্গুরীয়
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দিব না । এই রূপ বিলাপ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন

যে রাজা জয়চন্দ্র শুত দেবীকে পাইয়াচেন অতএব

পৃথিবীর মধ্যে রাজা অয়চন্দ্রই ধন । যবনরাজ

এই কপ কহিয়া ঐ অঙ্গুরীয় অাপন নিকষ্টে রাখিয়া

চেন হে দেবি যদি আপনি অাড়া করেন তবে সেই

অঙ্গুরীয় আনিয়া তোমাকে দিতে পারি । রাণী ঐ

সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে আমারে

সেই অঙ্গুরীয় দিলে তোমারদের কি ফল হইবে ।

ব্রাহ্মণ ওত্তর করিলেন যে তুমি স্ত্রীরত্ন সেই রত্নাঙ্কু

রাঁয় তুমি হস্তে দিলেই ঔপযুক্ত হয় অতএব তুমি যদি

অাড়া কর তবে সেই অঙ্গুরীয় আলিয়া কল তোমারে

দিতে পারি । রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া কোন

ওত্তর করিলেন না । ব্রাহ্মণ পর দিনে সেই অঙ্গুরীয়

রাণীকে দিলেন । রাণী পরপুরুষের প্রতি ও পর

দ্রব্যেত্তে কখনও দৃষ্টি করেন নাই কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয়

পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন । অথন চতুর্ভুজ র।

ণীকে সন্তুষ্ট দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে সম্প্রতি

আমার পরিশ্রম সফল হইল এব০ যবনেশ্বরের কার্য্য

সিদ্ধ হইবে এমত বুঝা যাইতেচে । পরে ব্রাহ্মণের

অনেক পরিশ্রমে ও নানা কৌশলে এবং যত্নপূর্বক

নানা দ্রব্য দানেতে রাণীর সহিত ব্রাহ্মণের অধিক

সদ্ভাব হইল ৷ -

অনন্তর চতুর্ভূজ ব্রাহ্মণ একদিন নিবেদন করিলেন

যে হে রাজমহিষি তুমি রাজার ধর্মপত্নী এবণ অতি
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প্রিয়তমা ইহাতে তোমার পিতা ও ভ্রাতা সকল নগণ)

কপে আচেন কিন্তু কেবল বিদ্যাধর মন্ত্রী সকল

কর্মধিকারী হইয়া রান্তের সকল সম্পত্তি তোগ

করিতেচেন ইহাতে তোমার মর্য্যাদার হালি হইতে

চে । রাণী এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমি

কি করিব । ব্রাহ্মণ পুনশ্চ নিবেদন করিলেন যে

রাজী এথন তোমার অর্ন্ত বশীভূত অতএব তোমার

শক্তিতে কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইতে পারে তুমি চেষ্টা

করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে তন্নিমিত্তে

অামি ঔপায় কহিতেচি শ্রবণ করুন যে ২ কম্মে রাজা

যত টাকা পাইতেচেন সেই২ কার্য্যের তিন কিমু।

চারি কার্য্য তুমি আপন হস্তে অানিয়া আপনার

পিতাকেও ভ্রাতৃবর্গকে তাহাতে নিযুক্ত কর এবং সেই২

বিষয়ে পূর্বে যে লাভ হইত তাহার দ্বিগুণ টাকা

ভূমি রাজাকে দেও কিঞ্চিৎকাল এই রূপ করিলে

রাত্ম আর্থিক লাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সকল

কথায় অধিক বিশ্বাস করিবেন এবণ সমুদায় কার্ফ

তোমাকে সমর্পণ করিবেন তাহাতেই মন্ত্রী অপদস্থ

হইবেন আর সর্বত্র তোমার অধিকার হইবে তা

হারপর তুমি যাহা ইচ্চা করিব তাহাই করিতে

পারিব। রাজারা লাভ প্রিয় হন এবণ যে কার্য্যকর্ডার

দ্বারা অধিক ধনাগম হয় সেই কর্মকর্তার বশীভূত

হন । রাণী এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন যে

2 £

অামি এত টাকা কোথা পাইব ৭ ব্রাহ্মণ ঔত্তর
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করিলেন হে রাজমহিষি তুমি যত টাকা চাহিব।

অামি তৎক্ষণে তত্ত টাকা তোমাকে দিব ৷

অনন্তর শুতদেবী ব্রাহ্মণের পরামর্শে সেই কপ

কার্য্য করিয়া রাজকীয় সকল ব্যাপার আপন হন্তবশ

করিলেন এবং চতুর্ভূজ ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হই

লেন । অার রাণীর স্বজনের কার্য্যকর্তা হইয়া

রাণীর পক্ষপাতী হইল । পশ্চাৎ বিদ্যাধর মন্ত্রীর

প্রতি রাজার অবিশ্বাস জন্মিল । রাণীও ঐ

ব্রাহ্মণের বাক্যেতে ক্রমে ২ যবন রাজের সহবাস

বাসনা করিতে লাগিলেন । পরে যবনেশ্বর ঐ

সকল সমৃদি শুনিয়া আপনার সকল সৈন্যের সহিত

কান্যকুবু নগরের সন্নিধানে ঔপস্থিত হইল ৷

সেই কালে বিদ্যাধর মন্ত্রী জানিলেন যে রাঙ্কেতে

অনর্থ ঔপস্থিত হইল । কিন্তু জয়চন্দ্র রাজা বি

দ্যাধর মন্ত্রির কোন কার্য্যে এবণ কোন কথায় বিশ্বাস

করেন না এই কারণ মন্ত্রী যবনেশ্বরের আগমনের

সমুাদ জানিয়াও রাজাকে কোন পরামর্শ কহিতে

পারিলেন না । যবনরাজ চতুর্ভূজ ব্রাহ্মণের কার্য্যের

এবং রাজা অয়চন্দ্রের সৈন্যের অঙ্কু জানিবার নিমিত্তে

অনপশাহ নামে নিজ মন্ত্রিকে কান্যকুবু নগরের মধ্যে

পাঠাইল । অনপশাহ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া

সেখানে গিয়া এক হঞ্জের মধ্যে এক মেষকে নৃঠে

করাইতে লাগিল । সেই সময় বিদ্যাধর মন্ত্রী

রাজ।অয়চন্দ্রের বাটীহইতে আগমন করত ঐ যবনকে



২১৯

দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই মনুষ্যের প্রশস্ত

ললাট এবণ রক্তলোচন ও দীর্ঘহন্ত এই সকল ঔত্তম

লক্ষণ অাচ্ছে অতএব এই লোক তিক্ষুক নহে এ যবনে

শ্বরের দূত হইতে পারে কিন্তু মেষের নৃঠে দর্শন চলে

ত্তে ইহাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া নিকপণ

করি । মন্ত্রী ইহা ভাবিয়া ঐ লোককে নিজ গৃহে

অানিয়া নির্ভুনেতে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যবন ভূমি

কে । যবন উত্তর করিল অামিতিক্ষুক । বিদ্যাধর

মন্ত্রী কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন যে আমার নিকটে

মিথ্যা কহিও না এবণ কিছু ভয় করিও না বিশিষ্ট

লোকের নিকটে সাধু লোকের কি ভয় অতএব আ

মার সাক্ষাৎ সঠে কথা কহ অামি অনুতব করি যে

তুমি অনপূশাহ যবন । অনপূশাহ ঐ কথা শুনিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি কি প্রকারে জানিলেন।

পরে বিদ্যাধর মন্ত্রী এক চিত্রিত্ত পট বাহির করিলেন

তাহাতে অনশৃশাহ যবনের মূর্তি লেখা আছে সেই

পট দেখাইয়া কহিলেন হে যবন এই যে পট ইহার

মধ্যে তোমারদিগের রান্তের সকল স্ত্রীর ও সমুদায়

পুরুষের মূর্তি চিত্রিতা আছে ৷ -

যরন সেই পষ্ট দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন

যে সাধু মন্ত্রিরাজ সাধু তুমি কালোপযুক্ত কার্য্যে বড়

সাবধান তবে তোমার প্রভূ কি প্রকারে রান্তচুত

হইবেন । পশ্চাৎ, বিদ্যাধর মন্ত্রী ঔত্তর করিলেন

যে রাজা আমার কথা শুনেন না । পরে অনপূশাহ
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কহিল তবে এ রাজার রাজলক্ষ্মী থাকিবেন না ।

পুনশ্চবিদ্যাধর মন্ত্রী কহিলেন যে আমার প্রভু সকল

কার্য্যে চতুর নহেন এবণ স্বামিগুণ সমুদায়েতে যুক্ত

নহেন কেবল স্ত্রীর বাধ্য হইয়া আপনার অমঙ্গল

ঔপস্থিত করিলেন । যবন এই সমুদ শুনিয়া

কহিল যে ইহাতেই বুঝিলাম যে রাজা জয়চন্দ্র

নিতান্ত মূর্খ কিন্তু মন্ত্রির প্রতি প্রভুর যদি বিশ্বাস

থাকে তবে মন্ত্রী অনেক কর্ম সিদ্ধ করিতে পারেন

যদি প্রভুর বিশ্বাস না থাকে তবে মন্ত্রী কি করিতে

পারেন অপর প্রভু যদি বিশ্বাসকর্তা না হন তবে

সকল ভূক সেই রাজার প্রতিকূল হয় এবং যদি

কোন সময় তৃন্তের। সেই রাজাকে হিতোপদেশ করে

তবে সেই রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া সেই ভূঢ়েরদের

আহিত করেন। অতএব আপনি যদি আমার কথা

স্বীকার করেন তবে যবনেশ্বরের নিকটে আপনাকে

লইয়া যাইতে পারি পশ্চাৎ রাজার প্রধান মন্ত্রী

করিতে পারি । মন্ত্রী বিদ্যাধর এই সকল কথা

শুনিয়া দুই হস্রে আপনার কর্ণদ্বয় অাচ্চাদন করিয়া

কহিলেন হে মিত্র ভূমি পুনর্বার এমত কথা আমাকে

কহিবা না যে সকল লোকেরা পরমার্থ রক্ষা করিতে

ইচ্চা করেন তাঁহারা কখনও প্রভুর শত্রুকে আশ্রয়

করেন না তার বিপদ সময়ে স্বামিকে ঠোগ করেন

ন৷ বরণ অাপনারা নষ্ট হল তথাপি অাপনারদের

ধর্ম নষ্ট করেন না । যবনরাজের মন্ত্রী কহিল, হে
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বিদ্যাধর ভুমি অামারদের শত্রুর পক্ষপাতী বট ইহ।

জানিলাম কিন্তু তুমি আমারদিগের অনিষ্ট কার্য্যে

বৃথা নিযুক্ত হইব। আমরা তোমাকে নিষ্ক্রিয় করিব।

বিদ্যাধর মন্ত্রী ঐ কথা শুনিয়া ঔত্তর করিলেন হে

যবন তোমারদিগের অনিষ্ট হইবে এই নিমিত্তে কি

প্রভুর হিত কার্য করিব না আমি অবশ্য স্বামির

হিত চেষ্টা করিব তাহাতে যদি তোমরা আমাকে

নিষ্ক্রিয় করিতে পার তবে আমিও সময়োপযুক্ত

কার্য্য করিতে পারিব যথন তোমরা আমারদের দুর্গ

রোধ করিব। তখন আমি দূর্গের দক্ষিণ দ্বারে থাকিব

এবণ আমার সহিত পাঁচ শত অশ্বারোহ থাকিবে

আমি তাহারদের সহিত মিলিত হইয়া এই বিরক্ত

স্বামির প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব

সেই সময় যদি তোমারদের প্রধান যে শহাবুদ্দীন

তিনি আসিয়া আমার প্রতিযোদ্ধা হন তবে আমি

সেই যুদ্ধেতে যশোলাভ করিব । অনন্তর অনপূশাহ

বিদ্যাধর মন্ত্রির কথা শুনিয়া আপন স্বামির নিকটে

গিয়া সমস্ত সমৃদ কহিল ৷

পশ্চাৎ ওতয় রাজার যুদ্ধারপ্পু হইলে বিদ্যাধর

মন্ত্রী আপনার বণশ রক্ষার নিমিত্তে আপন পুত্রকে

দুর্গের বাহিরে পাঠাইলেন এবং আপনি পাঁচ শত

অশ্বারোহের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গরোধ সময়ে

দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে ঔপস্থিত হইলেন । পরে সে

নাসমুহেতে বেষ্টিত শহাবুদ্দীন যথন সম্মুখবর্তী
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হইল অথন বিদ্যাধর মন্ত্রী সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করিয়া

এবণ শত্রু সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ

করিতে লাগিলেন । কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে থড়।

ঘাতে বিপক্ষের বহুত্তর সেনা বিলাশ করিয়া এবণ

বিপক্ষের বাণাঘাতে আপনি স্ফুণ্ঠিত কিন্তুক পুষ্পের

ন্যায় রক্ত বর্ণ শরীর হইয়া ঐ দেহ ঠোগ করিয়া

সূর্য্যমণ্ডলে লীন হইলেন । পরে শহাবুদ্দীন যবন

রাজ ঐ যুদ্ধে রাজা জয়চন্দ্রকে জয় করিয়া তাঁহার

দুর্গ গ্রহণ করিল এবণ সমুদায় রান্ত অধিকার করিল

অার কোষের সমস্ত ধন দিয়া আপনার সেনাগণের

পরিতোষ করিল কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জয়চন্দ্র

রাত্মাকে পাইল না রাজ্য জয়চন্দ্র কোন স্থানে গিয়া

চেন কিমু। তাহাকে কেহ নষ্ট করিয়াচে ইহার কোন

সমুাদ জানিতে পারিল না ৷

বীকে আপনার নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে

রাড়ি তুমি রাজা জয়চন্দ্রের কি প্রকার পত্নী । পরে

শুতদেবী ঔত্তর করিলেন যে আমি রাজার প্রথম

বিবাহিত ধম্মপত্নী অতিপ্রিয়তমা চিলাম সম্প্রতি

তোমার অনুরাগ শুনিয়া তোমার তাাঁর্স হইলাম ।

যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া কহিল ওরে পাপিনি রাজু।

জয়চন্দ্র তোর ঔত্তম স্বামী তুই তাহার হিত্ত চেষ্টা না

করিয়া তাহাকেই নষ্ট করিলি ইহাতে বুঝি যে তুই

আমার নিকটে থাকিলে আমাকে নষ্ট করিবি তুই
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স্বামিঘাতিনী তোকে নষ্ট করা ঔপযুক্ত । ইহা

কহিয়া থড়েতে ঐ স্ত্রীর শরীর থণ্ড২করিয়া চতুর্দিকে

ক্ষেপণ করিল ও কহিল যে পুরুষেরা কেবল সুখেতো

গের নিমিত্তে স্ত্রীতে প্রীতি করেন কিন্তু সেই স্ত্রীর

বশীভূত হন না তঁাহারাই উত্তম যে লোক কন্দর্পবাণে

বিদ্ধ হইয়া কামিনীর শরণাগত হইয়া ঐ স্ত্রীর নিতান্ত

দাস হয় সে কালবিশেষে অতি দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় ।

↑ ইতি ঘসমর নায়ককথা সমাপ্তা ৷

অধম স্ত্রীর নায়কেরদের এবণ বৃষলীপতি পুরুষের

দের লক্ষণ গ্রন্থ বাহুল তয়ে কহিলাম না ৷

'৷ অথ মোক্ষকথ] ৷

কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন নি)ে ও নিরতিশয় সূক্ষ্ম

নূতব রূপ মোক্ষ মোক্ষাকাঙ্কি পুরুষেরা সেই অাঠে

ন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ তাহাই বাসনা

করেন । কাশীতে প্রাণযোগ করিলে এব০ অাত্ম

সাক্ষাৎকার করিলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ভ্রন্মিলে এবণ

ঈশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তি করিলে সেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ।

কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন যে তত্ত্বজ্ঞানেতেই মোক্ষ হয়

কিন্তু কাশীতে মরিলে এবং ঈশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তিকরিলে

তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতেই জ্বীবের মুক্তি হয় ।

সম্প্রতি অঙ্গুড়ানি মনুষ্যেরদিগের কথা প্রসঙ্গ হইতে

চে ৷ -
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নির্ঘন্ধী এবণ নিস্পৃহ ও লর্সিদ্ধি এই তিন প্রকার

মোক্ষ কাঙ্ক্ষী অভুড়ানী তাহারদিগের মধ্যে প্রথম

তো নির্বাল্কির কথা কহিতেচি ৷ .

। আথ নির্বঙ্কিকথা ৷

যে সৎ পুরুষ সৎসার বাসনাহঁ্যোগ করেন এবণ

গুক বাক্যেতে প্রয়ে করেন ও তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্তে

দৃঢ়তর আগ্রহ করেন এমত যে যতি তিনি নির্বন্ধী

কপে ºpাত্ত হন তাহার ইতিহাস এই ৷

দ্বারকা পুরীতে শুদ্ধযশা নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন

কোন সময়ে তঁাহার এক পুত্র জন্মিল ঐ পুত্রের

নাম বিবেকশমাঁ সেই শিশু শৈশবকালাবধি সÓসার

সুখে বিরক্ত ও তিনি পূর্ব জন্মের সংস্কারেতেই

সত্সারকে নিতান্ত অস্থির করিয়া জানেন যেমত

এব• মৃগশাবকেরা জাতিস্বতাবেতে তৃণাদি ভক্ষণ করে

ও মনুষ্যবালকেরা জাতমাত্র দুগ্ধপান করে সেই রূপ

তত্ত্বজ্ঞানি পুরুষের অতিমাত্র সৎসার সুগ্ম বিরক্ত

হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করেন । ঐ বালক

যৌবন সময়ের প্রথমে ঔদাসীন হইয়া আতুড়ানল।

তের নিমিত্তে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেচেন হেপিতঃ
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আমি অদ্ভুড়ানার্থ৭ কিঞ্চিৎ অদ্ভুড়ান লাত করিয়।

কালযাপন করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু শুরুর অনুগ্রহ

ব্যতিরেক তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না তুমি আমার

পিতা এবং আত্ববেত্তা অতএব তোমার নিকটে অদ্ভুড়ান

করি যে হেতুক কোন লোক যদি বৃক্ষের

মূলেতে ফলপ্রাপ্ত হয় তবে সে বৃক্ষের শাখাতে অ।

রোহণ করিতে ইচ্ছা করে না সেই রূপ গৃহেতে যদি

বিদ্যা থাকে তবে বিদ্যার্থী লোক দূর দেশ গমন
করিয়া বিদ্যালাত করিতে ইচ্চা করে না অতএব

আমি অন্যত্র যাইত্তেবাসনাকরি না আপনিআমাকে

তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করাওন ৷ -

শুদ্ধযশী ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্র

ভুমি যুবা পুরুষ সম্প্রতি গৃহাশ্রমে থাকিয়াসাল্সারিক

সূত্থতোগ করহ পশ্চাৎস”সারয়োগ করিয়া বনবাসী

হইবা পরে সন্ন্যাসী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান

করিলেই তত্ত্বজ্ঞান পাইব। যেমত মনুষ বৃক্ষের উচ্চ

শীথারোহণেচ্চা করিয়া প্রথমেই বৃক্ষের সেই উচ্চ

শাখা গ্লহণ করিতে পারে না কিন্তু যথাক্রমে গ্রহণ

করিতে পারে সেই মত সৎসারী লোক নানাশ্রম

করিয়া ও নানা যত্ন করিয়া ক্রমেতে আঙ্গুড়ানলাত

করিতে পারে ৷

2 G

কেহ প্রতিভূ হয় অর্থাৎ আমিনূ হয় তবে আমি
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ক্রমেতে সকলাশ্রম করিয়া পশ্চাৎ অদ্ভুড়ান পাইতে

পারি যদি শীঘ্র আমার মৃন্ম হয় তবে আমি সকল

শ্রম করিতে পারিব না এবং আমার আত্নজ়ানও হইরে

না অতএব অবিলম্ েতত্ত্বজ্ঞানোপদেশ কর্তৃক যে

হেতুক সৎসার অন্তে অস্থির আর পুত্র পীড়িত

হইলে সেনহযুক্ত পিতাও পুত্রের পীড়ার আশা হইতে

পারেন না এবং যমদূত্তকর্তৃক নীয়মান পরিজনকেও

স্বামী রক্ষা করিতে পারেন না আর জননী ঔদরস্থ

বালকের পীড়ায় কাতর হন না এবং ব্যাধিতে বিকৃত

হয় যে নিজ শরীর সেও মনুষ্যের স্ববশ থাকে না

অতএব কেহ কাহারো সুখ দুঃখের অপশী হল না ও

কেহ কাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না এবণ পর ক্ষণে

কি হইবে তাহাও পূর্বে কেহ জানিতে পারেন না

আমার মন এই সকল নিশ্চয় করিয়া সা০সারিক

ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না এই কারণ ওত্তম পুরুষার্থ যে

মোক্ষ আমি তাহাই সাধন করিতে ইচ্চা করি ।

অর্থ আর রুমি এই দুই পুরুষার্থ নহে যে হেতুক ধন

সূর্য্যজনক হয় না তাহার কারণ এই যে ধনব্যয় না

করিলে সূত্থতোগ হয় না যদি ধনব্যয় করে তবে

সেই লোক নিধন হয় কিন্তু মনুষ্য প্রথমে ধনবানূ

হইয়া এবণ ঐ ধনবঠয়েতে নানা সূক্ষ্মভোগ করিয়া

পশ্চীৎ নিধন হইয়া ধনব্যয় করিতে আশক্ত হয় তা

হাতে অনুভূত সেই সকল সুখেত্তে রহিত হইয়া

সর্বদা দুঃখানুভব করে সেই দুঃখানুভবের কারণ
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কেবল পূর্বের ধনাগম অতএব ধন সুখজনক না

হইয়া কেবল দুঃখজনক হয় । আর ধন কাহারে।

প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন না কোর্টীশ্বর পুরুষেরও

মৃন্থ হইতেচে এবণ সঞ্চিত ধনও মনুষ্যের তৃপ্তিজনক

হয় না কোটীশ্বর পুরুষেরও প্রাপ্ত ধনহইতে আধি

কাধিক লাভেচ্ছা হয় অতএব ধন পুরুষার্থ নহে ।

কামও পুরুষার্থ নহে তাহার কারণ এই নিরন্তর

সেকমান যে কাম অর্থাৎ ক্রিয়মাণ যে কামজ্

ব্যাপার সে পুরুষকে সম্যক প্রকারে তৃপ্ত করে না

অর্থাৎ তদুত্তর কালে পুরুষের তৃপ্তিজনক হয় না

অতএব কামও পুরুষার্থ নহে । অপর ধম্মাও তোগে

ত্তে লন্ঠ হন এই কারণ ধর্ম ওভম পুরুষার্থ হল না ।

হে পিতঃ আমি এই সকল বিবেচনা করিয়া ত্রি

করিয়াছি যে মোক্ষই ঔত্তম পুরুষার্থ তাহা যে কপে

সিদ্ধ হয় আপনি আমাকে সেই বাপ অাড়া করুন ।

শুদ্ধযশী ব্রাহ্মণ আপন পূত্রের বাক শুনিয়া পর

মাহ্লাদিত হইয়া ওক্তর করিলেন হে পূত্র সংসার

অস্থিরতর এবণ আস্তে বিরস তুমি যে ইহা জানিয়াচ

সে যথার্থ বটে এখন বুঝিলাম যে তুমি নিতান্ত

মেীক্ষাকাঙ্ক্ষী বট এব০ মোক্ষপ্রাপ্তির যে ঔপায়

অালিত্তে ইচ্চা করিতেছ আমিও তাহার ঔপায় কহি

তেচি কিন্তু ঔপীয় জ্ঞালমাত্রই প্রয়োজন নহে যদি

ঔপীয় অালমাত্রই প্রয়োজন হইত এবণ কেবল ঔপীয়

অঘ্রানেতেই ফল সিদ্ধ হইত তবে আমি মোক্ষের ঔপীয়
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জানি আমার কেন মুক্তি না হইল অতএব ঔপায়

কেবল পথ সেই পথে গমন করে এমত লোক অতি

দুর্লত অপর শাস্ত্রে কহিয়াচেন যে ওপায়কপ পথবেত্তা

অনেক লোক অাচ্ছেন কিন্তু যে সৎপুরুষ সেই পথে

গমন করেন তিনিই পদপ্রাপ্ত হন ৷

শুদ্ধযশী ব্রাহ্মণ এই সকল কথা কহিয়া পূনর্বার

কহিলেন হে পুত্র মোক্ষসাধনের যে ওপায় কহিতেচি

তুমি তাহাতে মনোযোগ কর গুক প্রমুখাৎ সর্বদ।

বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র শুনিয়া আত্মতত্ত্ব অনিবা এবণ

আত্মতত্ত্ব জানিয়া যুক্তিতে তাহার নিশ্চয় করিব ও

সেই নিশ্চিত আত্মতত্ত্বেত্তে একচিত্ত হইব। এই রূপ

করিলেই তোমার মন বিষয়হইতে নিবৃত্ত হইয়া

ঈশ্বরেতে সণযুক্ত হইবে ঈশ্বরেতে নিরন্তর মনঃস”

যোগ হইলেই তোমার মুক্তি হইবে । পরন্তু মন

দুই প্রকার শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ তাহার বিবরণ এই শব্দ

এব০ কপ ও রস আর গন্ধ এবণ স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার

বিষয় এই সকল বিষয়েতে যে স্পৃহা তাহার নাম

কামন সেই কামনারহিত যে মন সেই শুদ্ধ ঐ কাম

লাযুক্ত যে মন সে অন্তদ্ধ পরন্তু মন নির্দ্বিষয় হইলেই

অর্থাৎ শুদ্ধ হইলেই মুক্তি হওয়া অতি সূক্ষ্মাম কিন্তু

মন নির্দ্বিষয় হওয়া অতি কঠিন যে হেতুক আশারূপ।

যে ব্যাঘ্রী সে প্রচুরৈশ্বর্য্য গ্লাস করিয়াও তৃপ্ত হয়

লী অার যেমত দণ্ডনীয় বদ্ধ চোর অস্ত্রাঘাতেতে

নষ্ট হয় সেই রূপ কামী পুরুষ কামরূপ পাশে বদ্ধ
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হইয়া কামিনীর দৃষ্টিরূপ বাণেতে নষ্ট হইতেছে এই

সকল কারণেতে মুক্তির পথ অতিদুর্গম হইয়াচ্ছে

কিন্তু নানা প্রকার ধ্যান ধারণাদিতে যোগ সিদ্ধ হয়

হে পুত্র তুমি সেই যোগাবলমুন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে

নির্বন্ধী হও অর্থাৎ তদেকচিত্ত হও তাহাতেই তোমার

মোক্ষ হইবে ৷

ব্রাহ্মণের পূত্র এই সমুদায় বাক শুনিয়া কহিলেন

হে তাত্ত আমি তোমার অনুগ্রহেতে এই ঔপদেশানুস।

রে তত্ত্বজ্ঞানেতে নির্বন্ধী হইলাম । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ওত্তর

করিলেন হে পুত্র তবে তোমার মুক্তি হইবে আত্নবে।

ধে নির্বন্ধী হইলে জ্বীব সপসারপারাবারোত্তীর্ণ

হইতে পারেন এবণ বনজ মত্ত হন্তীর ন্যায় যে মন

ডাহাি বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে প

রেন অার সকল বিদ্যার পারগত হইয়া কম্মৰিপ যে

পাশবন্ধন তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারেন এবং সেই

হেতুক মোক্ষপ্রান্ত হইতে পারেন । ব্রাহ্মণের পূত্র

পিতার আত্মানুসারে যোগাবলমুন করিয়া এবং

তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ আঁবাত্মার সহিত পরমাত্মার

অতেদ ডান করিয়া মুক্ত হইলেন ।

। ইতি নির্ঘল্কি কথ] সমাপ্তা ৷
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৷ অথ নিস্পৃহ কথা ৷

যিলি রাগদ্বেষীদি দোষেতে রহিত হন এবণ দয়৷

দান প্রভৃতি গুণেতে যুক্ত হন ও বিষয় বাসনাহইতে

নিবৃত্ত হন এমত যে মুনি তিনি নিস্পৃহকপে abাত্ত

হল । তাহার বিবরণ এই ৷

বারাণসীতে বামন নামে এক মুলি থাকেন তিনি

বেদান্ত শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগাতাসে নিবন্ধী

হইলেল পরে ক্রমেতে ইন্দ্রিয়জয় করিয়া শান্তান্তঃকরণ

হইয়া শলুতে ও মিত্রেত্তে সমান দৃষ্টি করেন এবং

লাতেতে সন্তুষ্ট হন না ও অলাতে বিষন্ন হল না আর

কোন সুখেঁচ্চা করেন না এবং দুঃথেতে কাতর হন

না । জগদীশ্বর বামন মুনিকে ঐ প্রকার নিস্পৃহ

দেখিয়া কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া আশ্বাস বািক কহি

লেন । রামন মুলি অগদীশ্বরের বাক শুনিয়া

তৎম্নণে ঐশ্বর দর্শনে অতিলাষ করিয়া তাঁহাকে এই

নিবেদন করিলেন যে হে পরমেশ্বর তোমার চক্ষু ও

কর্ণ সর্বত্র আসে এবণ ভূমি সকলের আন্তরিক ভাব

জানহ আর তুমি তক্তবৎসল এবণ আমি নিতান্ত

তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী অতএব আমাকে দর্শন দেও ।

পরে জগদীশ্বর ঐ কথা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন

হে বামন পর অন্মে যািন তোমার মন বিষয় বা
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সনারহিউ হইবে তখন আমি তোমাকে দর্শন দিব।

যে হে জুগন্নাথ সকলাকাঙ্ক্ষার্তে রহিত এমত পবিত্র

যে আমি আমার মন কি বিষয় বাসল করে ।

বিশ্বাস করিব। না যে হেতুক বিষয় সকল নিকটে

ঔপন্থিত হইলে মনে বিকার জন্মে সেই বিষয়

সকল নিকটে থাকিলেও যাহার মন বিষয়েচচা ল।

করে তাহাকেই নিস্পৃহ বলা যায় সম্প্রতি সেই প্রকার

নিস্পৃহ কৃষ্ণচৈতন' নামে এক সম্স্যাসী আছেন তিনি

দণ্ডকারণ্যের মধ্যে তপস্যা করিতেচেন কিন্তু তিনি

এই অনোতেই আমাকে দর্শন করিবেন এবণ সেই

দর্শর্ন ক্ষণে মুক্ত হইবেন ৷

পশ্চাৎ বামন মুনি ঈশ্বরের বাক শুনিয়া চিন্তা

করিতে লাগিলেন যে অামাহইতেও অধিক নিস্পৃহ

কেহ জাচেল এ বড় আশ্চর্য্য আমি সেখানে গিয়া

অবশ্য তাঁহাকে দেখিব । ইহা স্থির করিয়া দণ্ড

কারণেঠতে গেলেন এবণ সেখানে দেখিলেন যে এক

অপূর্ব শিবমন্দিরের মধ্যে ঈশ্বর প্রতিমার সন্নিধানে

কৃষ্ণচৈতন' সৎস্যাসী ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিয়া

অাঁচেন তিনি তিক্ষার্থে নগর প্রবেশ করেন না এবণ

কাহারও স্থানে কিছু যন্ত্র করেন না । রামন

মুনি ইহা দেখিয়া ঐ সগন্যান্সিকে আপনহইতে

অধিক নিস্পৃহ ভ্রান করিয়া এবণ উঁাহার নিকটে
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থাকিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই সন্ন্যাসী কি

পর্য্যন্ত নিস্পৃহ হইয়াছেন তাহা নিরূপণ করিব কিন্তু

অনেক কাল সহবাস করিলে এব০ অনেক ব্যবহার

পরীক্ষা করিলে মানুষের স্বতাব বুঝা যায় অতএব

আর্থিক দিন এখানে থাকিব । এই পরামর্শ করিয়া

বামন মুনি সেই স্থানে থাকিলেন ৷

এক রাত্রিতে সেখানকার নরপতি অন্য স্ত্রী সম্ভে।

গে ঔৎসুক হওয়াতে রাজপত্রী কোপবর্তী হইয়া

আপন সথীকে কহিতেচে হে সথি তুমি আমার

প্রাণতুল্যা সম্প্রতি আমার দুঃখেতে মনোযোগ করহ

রাজ। আমার প্রভু তিনি আপনার কামপীড়া বুঝিতে

পারেন কিন্তু আমার কামবেদনা বুঝিতে পারেন না

এব০ অামাকে বঞ্চনা করিয়া অন্য স্ত্রীর নিকটে গমন

করিয়াচেন আমি এই সুখরাত্রিত্তে যদি অন্য পুরুষ

সর্প করিতে না পারি তবে আমার যৌবন এবণ

জীবনে কিছু প্রয়োজন নাই । স¤œী ঐ কথ।

শুনিয়া ঔত্তর করিল হে কমিঁআমি দিবসে তোমার

অতিপ্রায় জানিতে পারি নাহি যদি জানিতে পারি

তাম তবে কোন যুবা পুরুষের সহিত কথা স্থির

করিয়া এখন তাহাকে আনিতে পারিতাম সম্প্রতি

রাত্রি অধিক হইয়াছে এথন যুবা পুরুষেরা ঔপযুক্ত

স্থানে নিযুক্ত হইয়াছে তন্নিমিত্তে ওত্তম পুরুষকে

পাইতে পারি না অতএব বুঝি যে এখন আপনকার

মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না আর আমি আদ
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দিবসে দেখিয়াছি যে এক যুবা পুরুষ নির্ভুল স্থানে

অাচ্ছেন কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী । পরে রাজী জি

জাসা করিল যে তিনি কোথায় আচেন । সগী

ঔত্তর করিল তিনি শিবালয়ের মধ্যে অাঁচেন ।

রাণ” সেই কথা শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া কহিল হে

সত্মি আইস শীঘ্র সেখানে যাইব । সথী পুনশ্চ

কহিল হে কশ্তি সেখানে গেলে কিছু ফল হইবে না

তিনি জিতেনিদ্রয় অতএব তিনি এ রসে রসিক হইবেন

না । পরে রাণী কহিল তিনি যুবা পুরুষ হইয়া যে

এ রসে রসিক হইবেন না এ বড় আশ্চর্য্য তাল

তাহা নিকপণ করিব হে সন্মি শুনহ মহাদেব যেমত

অন্য পুরুষ তুবনত্রয়ের মধ্যে দৃশ্য হয় না কিন্তু সেই

মহাদেব ও সময় বিশেষে প্রীতিপ্রযুক্ত পার্শ্বর্তীকে

আর্ছাঈদান করিয়াচেন এবণ গণেশের পিতা হইয়া

চেন অতএব কোন পুরুষ নিতান্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে

পারেন না । সােথী ঐ কথা শুনিয়া কহিল হে

রাজমহিষি আপনি ঔত্তম আাড়া করিয়াচেন কোন

পুরুষ অধিক রাত্রিতে নির্ভুনে ওত্তম স্ত্রী পাইয়া ঠোগ

করিতে পারে । অতএব সেখানে অবশ্য তোমার

মনোরথ সিদ্ধ হইবে আইস সেখানে যাই কিন্তু

আমি তাহাকে বড় দরিদ্র দেখিয়াচি তঁাহার পরি

2 H

তোষের কারণ কিছু ধন লও দরিদ্রের। ধন পাইলে
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বতু সন্তুষ্ট হয় । রাণী স¤ীর কথা শুনিয়া কহিলেন

তাহার আাটক কি অনেক ধন লইতেচি ৷

ইহা বলিয়া শিবপূজার কিঞ্চিৎ সামগ্রী লইয়।

এব০ অাপনারদিগের সম্ভোগের জন্যে পুষ্প ও চন্দন

এবং আল্ল ও অার২ উত্তম সামগ্রী লইয়া এবং ঐ

ভিক্ষুকের সন্তোষার্থে অনেক রত্ন লইয়া শিবপূজার

চলেতে সথীকে সঙ্গে লইয়া সেই শিবালয়েতে গেল

এব০ সেই স্থানে ঔপস্থিত হইয়া নির্ভূলেতে সেই

অতি সুন্দর যুব সম্পন্যাসিকে দেখিয়া বড় হর্ষযুক্ত।

হইল । পরে শিবপূজার চলেতে ঐ সন্ন্যাসির

সম্মুখে রাণী যে প্রকার স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে

পাদবিক্ষেপ এবং বাহুলতার চালন ও বারমুর দৃষ্টি

পাত্ত ও মন্দ২ হাস১ এই প্রকার অনেক২ চেষ্টা

করিল । সেই কপ চেষ্টাতে নিদ্রিত কন্দর্প অামত

হইয়া অন্য মানুষের হৃদয়ারোহণ করিতে পারেন

কিন্তু ঐ সন্ন্যাসির চিত্তে কিছু বিকার জন্মাইতে

পারিলেন না । কৃষ্ণচৈতন সন্ন্যাসী রাণীর নান৷

প্রকার চেষ্টাতে কিছু মোহিত হইলেন না এবণ রাণীর

প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না ৷

কহিল হে কস্ট্রি তোমার চেষ্টাতে কিছুই হইল না

সপন্যাসী তোমাকে একবার অবলোকন করিলেন না।



২৩৫

তবে এখন কি কর্তব্য হয় কি স্পষ্ট করিয়া সম্পন্যান্সি

কে কহিব । তখন রাণী কিঞ্চিৎ বিরসবদল।

হইয়া সথীকে কহিল যে সূত্রাণ কহিতেই হইল ।

অনন্তর সাথী সন্ন্যাসিকে নিবেদন করিল যে হে

মহাশয় এই পরম সুন্দরী রাত্র মহিষী তোমার উদ্দে

শে রাজমন্দিরহইতে এàানে আসিয়া আপনার

অভিমত প্রকাশ করিলেন তুমি ইহাকে দেখিয়া এক

বার সম্ভাষণ করিল না সম্প্রতি রাণীর অতিমত্তে

সম্মত্তি করিয়া ঔপযুক্ত ব্যবহার করহ অার রাণী

তোমার নিমিত্তে এই সকল রত্ন আনিয়াছেন তাহা

লও । কৃষ্ণচৈতন সন্ন্যাসী সগীর কথা শুনিয়৷

' কিছু ঔত্তর করিলেন না ৷ -

পরে রাণীর সহিত সত্থী সন্ন্যাসির নিকটে

বসিয়া পুনশ্চ ঐ রূপ কহিতে আরম্ভ করিল হে মহ।

পুরুষ অামরা বুঝিলাম যে তোমার হৃদয়ে কামাবেশ

নাই কিন্তু শরণাগত স্ত্রীর প্রতি তোমার করুণা কর্তব্য

হয় এই রাজ পত্নী কন্দর্প বাণেতে অতি পীড়িত।

হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াচেন ইহার প্রতি

একবার কৃপাবলোকন করহ । পরে

সন্ন্যাসী সগীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া

কহিলেন হে সথি রাজপত্নীর যে অতিপ্রায় তাহ।

অামার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না আমি নিত্তান্ত

অযোগ) এরৎ আমি কাষ্ঠ ও পাষাণের ন্যায় কঠিন
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ওপাসনা করিতে আসিয়াচ এবণ রাজমহিষী অনেক

র্যামোহ স্বীকার করিয়া আমার নিকটে আসিয়।

চেন অামি তঁাহার মনোনীত কর্ম করিতে পারিলাম

না ইহাতে আমি সাপরাধ হইলাম সম্প্রতি তোমার।

আমার অপরাধ মার্তৃন করিয়া অন্য কোন পুরুষের

নিকটে যাও তাহাতেই রাণ' কৃতার্থ হইবেন আর

তোমারদিগের দত্ত এই সকল রত্ন ও তোমরা লইয়া

যাও অামি সন্ন্যাসী রত্নেতে আর স্ত্রীতে আমার

কি প্রয়োজন হে সম্ িশাস্ত্রে যে প্রকার লিগ্ন

অাছে তাহা শুন যে পুরুষ সাপসারিক সুতোগ

্যোগ পূর্বক সন্ন্যাসী হইয়া পুনর্ব্যর ধনাদি গ্রহণ

করিতে ইচ্চা করে তাহার সন্ন্যাসিত্ত্বে কিছু ফল

হয় না এই হেতু আমি ধন লোষ্ট্র ভ্রান করি এবণ

স্ত্রীগণকে মাতৃ ভান করি আর সকল আঁবকে মিত্র

বোধ করি এবণ কোন জীবেতে আমার পরবুদ্ধি

নাই ৷

: রাণ” ও সফী এই সকল কথা শুনিয়া আপনার

দিগের ওদ্যোগহইতে পরান্ত হইয়া গৃহে গমনের

ইচ্ছা করিতেচে সেই সময় কৃষ্ণচৈতন' সপন্যান্সির

ব্যবহার পরীক্ষার্থে আগত যে বামন মুনি তিনি ঐ

সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে

j



২৩৭

অনুসন্ধানে নির্ভুল স্থানে আসিয়াচে ইহাকে যোগ

করা কি পাণ্ডিতে অথবা এই মৃগলোচনার সঙ্গী স্লোগ

করিয়া অন্য দ্রব্যাতিলাষ করিলে কি সুখতোগ

হইতে পারে শুতাদুষ্ট প্রযুক্তই এমত স্ত্রীর সঙ্গে মিলি

তে পারে আর ইহাহইতেই বা তপস্যার ফল কি

অধিক হইতে পারে অতএব এই স্ত্রীকে মহণ করি ।

ইহা স্থির করিয়া বামন মুনি ঐ স্ত্রীর সহিত আলাপ

করিতে লাগিলেন । সেই কালে অগদীশ্বর কহি

লেন হে বামন তুমি পূর্ব কহিয়াচিল যে আমি

নিতান্ত নিস্পৃহ এখন তোমার এ কি ব্যবহার এই

নিমিত্তে আমি তোমাকে কহিয়াচিলাম যে ইনিদ্রয়

গণকে বিশ্বাস করিবা ন। । বামন মুনি পরমেশ্ব

রের বাক্যেস্তে আস্তে লত্তি হইয়া আপনাকে নিন্দা

করিতে লাগিলেন । অনন্তর অগদীশ্বর নিত্তান্ত

নিস্পৃহ কৃষ্ণচৈতন সন্ন্যাসিকে অাত্মসন্দর্শন দি

লেন । কৃষ্ণচৈতন্য পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া তৎ

ক্ষণাৎ মুক্ত হইলেন ।

ü ইত্তি নিস্পৃহকথা ৷

· আঁবের আশাােগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ

মোক্ষ সাধক ভ্রান হয় কিন্তু কেবল ঔত্তম কর্ম করিলে

তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও

অর্থাতিলাষ থাকে এবণ যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব

খাকে আর যাবৎ সকল আঁবেতে সমত্মান না হয়
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ও য়ে পর্য্যন্ত প্রয়োজন রহিত মিত্রতা লা হয় তাবৎ

পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের

অঘ্রানের অগোচর থাকেন যখন বিষয়হইতে মনের

নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে

ঈশ্বরদর্শন হইয়া আঁবের মুক্তি হয় ৷

ü অথ লর্সিদ্বিকথা ৷ ，

ওত্ত্বয়নী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র চিল

প্রথম পুত্র ভর্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিতে

এই তিন সহোদরের মধ্যে ছেঞ্জ তর্ভূহরি তিনি পূর্ব

জন্মের পূর্ণ হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র

এব০ শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবণ সকল বিষয়ে

ত্তে বিরক্ত চিলেন । পরে রাজা পরলোক গত

হইলে স্কেন্ঠ পুত্র তর্ভুহরি রাম্ভ বাসন করিতেন ন।

কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনূনয়েত্তে কহিলেন যে আমি

রাঙ্কতিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে

রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্মার্থেই কিঞ্চিৎ

কাল রাজত্ব করিব কেবল সূক্ষার্থে রাম্ভ করিব না

অার অামি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই

সু"তোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই

ভুক্ত তোজনে প্রবৃত্ত করিবা ন। । …
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এই পরামর্শ স্থির করিয়া তর্ভুহরি ঐ রান্ধে রাত্র।

হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শলুগণকে আয় করিয়া

ও শিষ্ট লোকের সমৃদ্ধন এবং দুষ্ট লোকের দমন

আর প্রস্রাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব

করিলেন । পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন

হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া

সকল কর্ম সিদ্ধ করিয়া যে কপ সুথতোগ করিয়া

চেন ইহারপর আগামি বৎসরে সেই সকল সূ।

পুনশ্চ অ্যাসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুথের পুনর্বার

অনূভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি

পূর্বে অাড়া করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্ত

তোজনে প্রবৃত্ত করিব না এই নিমিত্তে নিবেদন

করিলাম এºীল মহারাজের যেমত স্বেচ্চা হয় তাহাই

ককল ৷

রাজা ভর্তুহরি মন্ত্রিরদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবে

চন করিলেন যদি একবার ভূক্ত বিষয়ের পুনর্বার

ভোগ কর্তৃক হয় তবে মনুষ কখনও তৃপ্ত হইতে

পারে না এবণ যে পুরুষ সমৃৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশে

ষের যে ২ সুখ্ একবার অনুভব করিয়াচে সে প্রতি

বর্ষে পুনশ্চ সেই২সূথের অনুভব করিতে পারে অধিক

সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভূক্ত

সূথের পুনর্বার তোগ করা ঔত্তম পুরুষের কর্তব্য নহে

অপর তোগ) বস্তুর একবার তোগ করিয়াও যে

লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণা
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রূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও

হয় না অতএব আর সুথেচ্ছ কিমুন রাম্ভ বাসন

করিব ন। । রাত্রী ভর্তৃহরি মন্ত্রিরদিগকে আপনার

অভিপ্রায় জানাইয়া এবণ রাম্ভ ও সমুদায় সুখ

তোগ ঠোগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাম্ভ দিয়৷

আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর তর্ভু

হরি সর্বদা যোগাবলমুন করিয়া ঈশ্বরেতে মনঃস•

যোগ করিয়া থাকেন ৷

এক সময়ে রাজা ঐ তপস্যাহইতে কিঞ্চিৎ কাল

নিবৃত্ত হইয়া আপনার এক জীর্ণ বস্তু সাঁবন করিতে

অর্থাৎ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই

সময়ে শ্রীমল্লারায়ণ ভর্তৃহরিকে অবকাশপ্রাপ্ত দেখিয়া

এই আড্ডা করিলেন হে তর্ভুহরি তুমি আমার প্রধান

তক্ত এব০ অতি প্রিয় পাত্র সম্প্রতি আমি তোমাকে

সন্তুষ্ট হইলাম তুমি আমার নিকটে বাঞ্ছিত বর

প্রার্থনা করহ । রাজা তর্ভুহরি পরমেশ্বরকে দর্শন

করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া পরমেশ্বরের

চরণে প্রশিপাত্ত পূর্বক এই নিবেদন করিলেন হে

জগদীশ্বর আমি সসাগরা পৃথিবী কামনা করি না

এবণ ইন্দ্রের অমরাবর্তী ইচ্চা করি না ওকলপ পর্যন্ত

পরমায়ু বাসনা করি না আর কোন সুফীতিলাষ

করি না এবণ দিব্যার্দন। কামনা করি না আমি

নিতান্ত কামনারহিত হইয়াচি আমার বান্নুামাত্র

নাই আমাকে বরদান করিলে কি হইবে আপনি
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ত্রিলোকের কর্তা যদি বরদানোৎসুক হইয়াচেন

তবে কোন যাচক ব্যক্তিকে বাঙুত্ত বর প্রদান করুন।

পশ্চাৎ অগদীশ্বর অাড়া করিলেন যে হে তর্ভুহরি

তুমি নিতান্ত বাসনারহিত হইয়াচ কিন্তু আমি অগ

তের কর্তা আামার দর্শন বিফল হয় না অতএব

কিঞ্চিৎ যাচু করহ ।

পরে তর্ভুহরি জগদীশ্বরের অাড়া শুনিয়া এই নি

বেদন করিলেন হে জগন্নাথ অামি পুনঃ২আপনকার

আড়াহেলন করিতে পারি না তন্নিমিত্তে এই বর

প্রার্থনা করিতেছি আমি সম্প্রতি যে সূচীতে বস্তু

করুক আমাকে এই বর দেও । অগদীশ্বর তর্ভুহরির

কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া মনোমধ্যে এই

বিবেচনা করিলেন যে আমি সৎসারের কর্তা এবণ

এই সপসারের মধে) এত্ত ঔত্তম দ্রব্য থাকিতে তাহ।

যন্ত্র না করিয়া তর্ভুহরি কেবল আমার আড়।
প্রতিপালনের নিমিত্তে অতি সামান্য বিষয় প্রার্থনা

করিল ইহাতে বুঝিলাম যে তর্ভুহরি নিতান্ত বিষয়

বাসনারহিত হইয়াচে ইহা ভাবিয়া কহিলেন সাধু

ভর্তৃহরি তুমি তৃষ্ণা বিজয় বীর আাইসহ আমার এই

তেজোময় শরীরে প্রবেশ করহ । রাজা তর্ভুহরি

অগদীশ্বরের অাড়াতে তঁাহার তেজোময় শরীরে লীন

হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন । যে পরমেশ্বরহইতে

2 I

সৎসার ঔৎপন্ন হইয়া প্রলয় কালে সেই পরমেশ্বরে
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তে লীন হয় আর যাহার ভুল, বস্তু আর কিছু নাই

এমত্ত পরমেশ্বরের শরীরে রাত্রী তর্ভুহরি লীন হই

লেন ৷

। ইতি লর্সিদ্বিকথন সমাপ্ত।

এব• মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহদেব যুদ্ধেতে

সকল শত্রু জয় করিয়া রাঙ্ক এবণ সাপসারিক তাবৎ

সুখ তোগ করিয়া শ্রীমন্মহাদেরের সাক্ষাৎকারে

দেহ ল্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন ।

। ইতি পুরুষপরীক্ষাপূষক” সমাপ্ত” ৷
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